/6৬- 
আচাব্যের উপদেশ । 





নববিধানাচার্ধ্য 
ব্রহ্মানন্দ কেশবচক্দ্র সেন। 


পঞ্চম খণ্ড । 





প্রথম সংস্করণ। 


পা 


কলিকাতা । 
ব্রাঙ্ষট্রাক্ট সোসাইটা । 
শ৮নং অপার সার্কিউলার রোড । 





১৮৩৯ শক--১৯১৭ খুষ্টাক । 
441/1215%15 202527262.] [সৃল্য ১২ টাকা । 


কলিকাত ৷ 
এ৮নং অপার সার্কিউলার রোড । 
বিধান ত্রেস। 
আন্‌, এস্‌, ভট্টাচার্থ্য ছান্ধ মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 


ভূমিকা। 


আচার্যের উপদেশ পঞ্চম খণ্ড নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হইল। 
ধারাবাহিক তারিখ অনুযায়ী প্রকাশিত হইতেছে বলিয়া, এই খণ্ডে 
পূর্বে পুস্তকাকারে প্রকাশিত উপদেশেরই বেশী সমাবেশ হইয়াছে। 
এই সমস্ত উপদেশ “আচার্যযের উপদেশ" দ্বিতীয় থণ্ড, তৃতীয় থণ্ড, চতুর্থ 
খণ্ড, পঞ্চম খণ্ড এবং ষষ্ঠ খণ্ডে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছিল। এখন এক 
স্থানে ধারাবাঠিকরূপে প্রকাশিত হইল। ষ্টারমার্ক উপদেশগুলি 
নৃতন,__অপ্রকাশিত। 


কমলকুটার, 
ওরা! অগ্রহায়ণ, ১৮৩৯ শক) গণেশ প্রসাদ । 
১৯শে নবেহ্বর। ১৯১৭ খৃষ্টাব 


স্থচীপত্র | 


বিষয় । পৃষ্ঠা ॥ 
স্বর্গ (ভাদ্রোৎসব ) 5 ১ 
ঈশ্বর অতি নিকটে তত ৯ 
ভাই ভ্মী এ ১৫ 
দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ তত ১৯ 
বাক্যে প্রকাশ হইবার নহে রা ২২ 
জীব ও ঈশ্বরে সম্মিলন টি ২৭ 
ব্রহ্মপ্রেম-মত্ততা ০ ৩২. 
আত্মপরিচয়ে ব্রহ্গপরিচয় *** ৩৯ 
প্রেমনদী £ঃ ৪৫ 
জীবস্ত সাধন টি ৫১ 
ঈশ্বর আমাদের সহায় টি ৫৭ 
নৈকট্য সাধন- পরলোক তত ৫৯ 
ঈশ্বর-দর্শন নত ৫ 
নিরাকার ঈশ্বর-দর্শন তত শ১ 
অভিন্ন-হাদয়ত্ব £৯* ৭৬ 
নাম সাধন পি শ৯ 
দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ মর ৬১ 
দর্শন ও শ্রবপ-যোগ শত চা 


সশরীসে ব্বর্গে গমন ঠ ৮৭ 


৭০ সুচীপত্র ৷ 


বিষয় । 
সপরিবারে স্বর্গে গমন 
স্বর্ণ প্রাপ্তি 
স্বর্গ কতদূর 
ঘিনি উপান্ত তিনিই প্রভু 
তাহ ভগিনী অন্তরে (মাঘো২সব) 


ব্যপ্ত ঈশ্বর 
দীক্ষা__মহিলাদিগের প্রতি উপদেশ 
ধ্যান 


দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ 

খপ্রেম দূর হউক 

সুখধাম 

সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ 2১৪ 
কুপ ও নদী 

জীবনের লক্ষ্য 

নি্ষাম সেবা 

দেব-প্রকৃতি 

শ্রেমই প্রেমের পুরস্কার 

প্রেমাগি 

স্বীয় সম্বস্কের সৌন্দধ্য 

বিধাতা পৃজা__বিশেষ বিধান 

ব্আশা-শাস্ত্ ১ 
বিশেষ বিধানে বিশ্বাস 535 


পৃষ্ঠা । 


১০২ 
ক 
১১৪১৪ 
১১০৯ 
১২৬ 
১৩৬ 
৯৪০ 
১৪২ 
১৪৫ 
১৪৮ 
১৫৮ 
৬২ 
১৬৮ 
৭১ 
১৭৭ 
৯৮৩ 
৬৮ 
১৯৬ 
হত 
২৯ 


চা 





বিষয়। 
ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ 
বিধাতা-বিশেষ বিধান 
চির-উন্নতি 
উপাসনাতে স্থখ 
দা্ত তাৰ 
অনন্তকাল-দাগর 

এখনই শগ্গে গমন 

নিলি ঈশ্বর 

প্রার্থনার উত্তর অবাস্তাবী 
পাপের অন্ত আছে পুণোর অন্ত নাই 


২২৩ 
২৩০ 
২৩৬ 
২৪২ 
২৪৫ 
৫৪ 
২৬২ 
২৭০ 
২৭৭ 
২৮১ 


১৬২ আচাধ্যের উপদেশ । 





ভারতব্ষীয় ব্রল্মমন্দির ৷ 
সখি 


কপ ও নদী। 
সায়ংকাল, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক ১ 
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ । 

কোন কোন দেশের লোক কেবল কূপের জলের উপর নির 
করে । তৃষ্ণা হইলে তাহাপ্া সেই কুপ হইতে জল উঠাইক়া! ভূষণ 
নিবারণ করে। নিকটে নদী নাই, এইজগ্ তাহারা ভূমি থনন 
করিয়া কপ নিন্দাণ কত্সে, এবং সেই কৃপের জলে তাহাদের দৈনিক 
অভাব সকল মোচন কত্সে। কিন্ত সৌভাগ্যশালী সেই দেশবাসীর! 
যে দেশের মধ্যে নদী প্রবাভিত হইতেছে । ছুই প্রকার দেশই 
আমাদের দেশে আছে। কেহ নদীর তীরে বাস করিক্বা অতি 
সহজেই আপনার অভাব সকল মোচন করে, কেহ অতি কষ্টে 
কুপ হইতে জল উঠাইয়! আপনার পিপাসা দূর করে। কাহারও 
সৌভাগা, কাহারও ছুরাগা। কাহারও পক্ষে জলকষ্ট দূর করা 
আয়াস-সাধ্য, কাহারও পক্ষে আনাম্াস-সাধ্য । আমাদের দেশে ছুই 
প্রকার প্রণালীই দেখিতে পাই। ধশ্মরাজ্যেও এইরূপ কোন কোন 
হৃদয় কূপের উপস্ন নিভর করে, কোন কোন হৃদয় নদীর উপর নিভর 
করে । শাস্তিবানিক প্রশ্নোজন নাই এমন লোক নাই । নদী নিকটে 
পাইলে ভাল হয়; কিন্তু যে দেশে নদী নাই সেখানে কুপ ভিন্ন 
আর উপায় নাই ; কিন্ত যে কৃপের দেশে বাস করে, সে কখনই 
নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। 


কুপ ও নদী। ১৬৩ 


০8-2-29নিিলিলিলিশী িিসিিিসিলটিসনী 


হৃদয়-রাজ্যে আমর! দেখিতে পাই, যাহারা সামান্ত একটু জঙ্গ 
অনেক পরিশ্রমের পর লাভ করে, ক্রমে ক্রমে তাহারা ছুর্ববল 
হুইক্সা পড়ে) এবং বঞ্চন তাহাদের নিলের হৃদয়ের কূপ শুষ্ক 
হইতে থাকে, তখন তাহারা উপদেশ-প্রণাশীর মধ্য দিয়া পরের 
জল অন্বেষণ করে । সর্ধদাই তাহারা পুস্তক বিশেষ, শাস্ত্র বিশেষ, 
এবং ব্যক্তি বিশেষের উপর নির্ভর করে। তাহারা কতকগুলি 
শ্রস্থ,। কতকগুলি গুরু এবং আচার্য্য নিরূপণ করিরা পাখিয়াছে। 
বখন একটী কৃপ শু হর, তখন আর একটাব্র নিকট গমন করে। 
কিন্ত কৃপের জলে আত্মার সমুদ্র মলিনতা। দুর হয় না, যাভার! 
কুপের উপর নিরডর করে তাহারা কবে কূপ শুক্ক হইবে এই ভক্ষে 
সন্গদা সশক্ষিত। কূপের জলে সামান্ত মলিনতা ধৌত হয়; কিন্ত 
তাহাতে অন্তরের গভীর পাপ ধৌত হয় নাঁ। কিন্তু নদীর জলে যে 
কেবল সামান্ তৃষ্ণা দূর হয় তাহ নহে, তৃষা অপেক্ষা নদীর জল 
লক্ষ সুপ, অনস্থ গুণ অধিক । সেইবপ হৃদয়ের মধ্যে যাহার নদী 
প্রবাহিত হইতে থাকে তাহার কখনও অভাব নাই। যাহারা 
ঈশ্বরের নদীর নিকট বাস করে, তাহাদের জঞ্জাল দূর করিবার জন্য 
সেই নন্দী বিশেষ সহায়তা করে । নদীর প্রবল বেগে এক ঘণ্টার 
মধ্যে সমুদক় জঞ্জাল, মলিনতা এবং পাপ, কুসংস্কার দূরে চলিয়া যায়| 

তোমরা কি দেখ লাই আমাদের নিকটস্থ গঙ্গানদী যেমন জলকষ্ট 
নিবারণ করে, তেমনই আবার নগরের তাবৎ জঞ্জাল দুর করে। 
সেইক্ধপ যে দেশে ভক্কি-নদী প্রবাহিত হয়, সেই দেশের শত সভশ্ব 
বৎসরের পাপ ধৌত হইরা বায় । সেই শ্বর্গের শআ্োতের নিকট কি 
পাপ তিষ্ঠিতে পানে 5 নদীর বেগ যেখানে আছে সেখানে ভয় নাই। 


১৬৪ আচাধ্যের ইরা 1 








সেখানকার বাস সর্বদাই পরিক্ষার, 1 রর হইতে ই উৎসবরূপ-মহানদী 
আসিয়া আমাদের হৃদয়ের মধ্যে দি এত জল না আনিত, আমর! 
যদি নিন্দে কৃপ খনন করিতাম, তবে কি আমরা এ সকল আশ্চর্ধ্য 
ব্যাপার দেখিতে পাইতাম ? অপরের গৃহ হইতে জল আনিঙা 
কত দিন আর সাধন করিব? ছঃঘী তাহার! ফাহারা পরের উপর 
নির্ভর করেন । এইজন্ত জশ্বর স্বর্গ হইতে নদী প্রেরণ করেন, সেই 
নদীর জল বেগে মনুত্য-হ্ৃদয়্ে প্রবাহিত হইলে কেবল যে তাহাতে 
জলকষ্ট দূর হয় তাহা নহে? কিন্ত তাহাতে অনেক ছিনের পাপ 
ধৌত হক্স। সমুদক্স ছঃখ পাপ, শোক তাপ, অঞ্জাল বিপদ সেই 
শ্রোতে নিঃক্ষেপ কর নিমেষের মধ্যে সমুদয় চলিয়া যাইবে । উদ্ষে 
নিম্নে সেই আল, যখন সেই জ্ঞলে ডুবি থাকি তখন কোন দিন 
যে জীবনে মলিনতা ছিল তাহাও মনে থাকে না । বে দিকে নেত্রপাত 
করি সেই দিকেই স্বর্গের জল। 

অতলম্পর্শ অগাধ শাস্তিবারি মন্তকের উপর দিয়া চলি! 
যাইতেছে, অন্ত বিষয় কিনপে দেখিব? চারিদিকেই ঈশ্বরের 
পাদ্দপল্প হইতে প্রেমজল, ভক্কিজল, স্থখজল, শ্াস্তিজল বহিতেছে ১ 
কিন্ত সে সকল হৃদয়ে কত ছুঃথ, যাহার! সেই নদীতে থাকে না । 
ঈশ্বর দক্া করিয়া জীবের হৃদয়ে প্রেস-নদী আনিয়া দেল $ 
কিন্তু মনুষ্টের অবিশ্বাস দ্বারা সেই নদী আবার চলিয়া যায়। 
বিশ্বাস কর সেই নদী কখনই শুফ হইবে না। অল্পবিশ্বাসে সেই 
নদী শুষ্ক কুইক? যায়, এবং আবার সেই পাপরাশি দেখা দেয়। 
যতক্ষণ নদীন্ব জল চলিতেছিল, ততক্ষণ নিমে কিছুই দেখা 
যাইতেছিল না; কিন্তু যাই নদী শুক হইল, অমনই সেহ পুরাতন 


কুপ ও নদী। ১৬৫ 





ছু্গন্ধময় মৃত দেহ সকল, রোগপুর্ণ অস্থি সকল দেখা ফাইভে 
লাগিল । (সেইরূপ ধখন পাপীর হৃদয়ে ঈশ্বরের ্রেম-নদী প্রবাহিত 
হয়, তখন তাহার কোন পাপই দেখা যায় না; কিন্ত ষখনই তাহা 
পাপীর অল্প বিশ্বাসে শু হয়, তখনই আবার সেই কাম ক্রোধ 
লোভ ইত্যাদি দেখা দিয়া সেই ভীত হুর্বল সম্তানকে আরও ভীভ 
করে । বাস্তবিক সমুপ্দপ্প পাপ চলিয়া বাইত বদ্দি নদী প্রবাহ থাকিত। 
কিন্ত পাপী অবিশ্বাসী হুইর। আবার সে সকল পাপ দেখিয়া! কাদিতে 
লাগিল । বিনয়ী উদ্ধত হইল, তাই ঘন মেঘ আসিয়া তাহার হৃদয় 
আচ্ছন্ন করিল । যে বাক্তি অল্পক্ষণ পুর্বে স্বর্গের পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ 
করিতেছিল ; অবিশ্বাস পাপে সেই ব্যক্তি এখন নরকে বাস করিতে 
লাগিল । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, এরূপ যেন আমাদের কাহারও 
না হয়। 

উতৎসৰ রজনীতে আর কিছু বলিবার নাই, যে নদী ঈশ্বক্ 
প্রেরণ করিলেন, ইহ! যেন আর শুফ নাহযস়। এমন নদীর ভিতর 
অবগাহন করিক্পা এই পাপ-চক্ষে এমন স্বর্গ দেখিয়া আবার যে 
নরকের দুর্গন্ধে ডুবিব ইহা সন্থ হইবে না । ঈশ্বরের সঙ্গে এমন 
যোগ স্থাপন করিতে হইবে যে আর্ু এই নদী শুফ না হয়। তাহার 
সঙ্গে যোগ হইলে পুস্তক এবং বাহিরের গুরুর মুখাপেক্ষা করিতে 
হয়না । তিনি ন্বর্গ হইতে জল আনিয়া তোমাদের তৃষ্ণা দূর 
করিবেন, এবং স্বর্গের জলে তোমাদের পাপরাশি চলিক্কা যাইবে । 
ঈশ্বরের সঙ্গে সেই নিত্যযোগে সংযুক্ত হও । যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে 
ফষোগী হইবে ভাই ভশ্মীদের সঙ্গেও চিরকালের জন্ত যোগী হইবে । 
ঈশ্বরের (্রম-জলের মধ্য দিয়! সেই প্রেমের ভাই ভন্দীদিগকে 


১৬৬ আচাধ্যের উপদেশ । 





দেখিবে, যখনই পরস্পরকে দেখিবে তখনই প্রেম-জল বৃদ্ধি হইবে । 
যখন ঈশ্বরের সঙ্গে থাকিবে তথন পরস্পরের দর্শন নিশ্চস্পই সরস 
হুইবে, তথন চক্ষে জল, হৃদয়ে জল অবশ্তই থাকিবে । এ বৎসরের 
পরীক্ষা কঠিন । কাহার সঙ্গে কিদূপ ব্যবহার করিতে হইবে এবার 
জানা যাইবে । বদি দেখিতে পাই আমাদের মধ্যে সেই প্রেম প্রবাহ 
আসে নাই, তাহ! হইলে নিশ্চয় জানিব ব্রাহ্মলমাজ কপটতার আলয়। 
উৎসবের কয়দিন ন্বর্গবাস, তার পর আবার পরস্পরের প্রতি 
অন্ত্রাধাত, এপ পরিবর্তন আর সহা করিতে পারি না। 

প্রিক্ন উৎসব পরস্পরকে প্রিয় করিতে পারিল না । পিতা যেমন 
সম্তানকে ভালবাসেন আমরা কি পরস্পরকে তেমন ভালবাসিতে পারিব 
না? যাহারা কূপের উপর নিভর করে তাহাদের কি পাপ প্রক্ষালিত 
হয়? এইজন্য বলিতেছি ঈশ্বরের প্রমন্সোতে আপনাদিগকে নিঃক্ষেপ 
কর আর ভয় থাকিবে না । এই বিশেষ সময়ে পিতার প্রেমে নিমগ্ন 
না হইলে, ইহার পর আর হইবে না। এইরূপে ঈশ্বরের সঙ্গে 
সংযুক্ত হইয়া ঘখন হম লোক ঈশ্বরের £প্রম-জলের মধ্যে যোগ 
স্বাপন করিবে তখন রসবিহীন ধশ্ম কি জানিব না। দিবারাজ্ি 
প্রেম-নদীতেই মনুষ্যের বাস করিতে হক্প তখন ইহাই স্পষ্টরূপে বুঝিব। 
বিচ্ছেদ কি, অপ্রেম কি, জানিব নাঁ। এই প্রকারে যদি পিতার 
প্রেম সাধন কর উৎসবের ফল হইবে । এ সময় যাহা করিবার 
করিস লও, বদি এখন ভালকপে, পিতার আজ্ঞা না শুন, স্বর্গের 
পর নরক আসিবে না কে বলিতে পাবে? ষদি পিতার কৃপান্সোতে 
বাধা দাও, তবে হয় ত এমন হইতে পারে যেখানে শ্বগের নদ 
চলিতেছিল, সেখানেই ড্েখিবে পাপ মকভূমি । 


কূপ ও নদী। ১৬৭ 





এবার উৎসবের দিন ব্রহ্মমন্দিরে যে শোভা! দেখিয়া তাহা প্রাণের 
সঙ্গে গাধিরা রাখ । এবার ষে ঘর দেখিয়াছি তাহার শোভা আর 
ভুলিতে পারি না । “যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।” যে নদী সে দিন চলিয়াছিল 
তাহা যেন চিরকাল চলে, যে ফুল সে দিন ফুটিয়াছিল, চিরকাল সেই 
ফুল প্রস্ফুটিত হউক ! এমন নব্রাধম কে আছে যে সেই শোভা দেখিয়া! 
অবিশ্বাপী হইতে পারে? বিশ্বাসী বিনয়ী হইয়া পরম্পরের দাস 
দাসী হইব। চিরদিন দাসত্বে নিযুক্ত থাকিলে, আমাদের হৃদয়ে 
স্থগের জল দিন দিন বৃদ্ধি হইবে। ঈশ্বরের চরণ-রূপ-হিমালকে সেই 
প্রেষের উৎ্স। সেখান হইতে যে নদী আসিতেছে কাহার সাধ্য 
সেই নদীর বেগ সম্বরণ করে? সেই শ্রোত পাপীদিগকে টানিয়া 
লইয়। ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিবে । সেই নদী আসিয়াছে, আসে 
নাই কেহই বলিও না। পিতার প্রেম-নপা ধরাতলে আসিয়াছে, 
তাহাতে অবগাহন করিলেই আমরা বাচিব। ধাহাদের সঙ্গে ত্রাহ্মধর্দের 
রজ্জুতে বন্ধ হইয়াছি, এই নদীতে তাহাদের সঙ্গে সম্ভরণ করিব । 
তাহাদের সঙ্গে অন্ত কোন প্রকার সম্পক রাখিব না। এ নদীর 
জলে পিতার চরণ প্রক্ষালন কর, এ চুপ আমাদের পরিজ্রাণ-নৌকা ) 
উহ্হাতে আরোহণ কর, সকল সঞ্চিত পাপ ভালাইয়৷ দাও । নদীর 
বেগ কি দেখিতে শুনিতে পাইতেছ না? পিতার কাছে বাহ! 
শুনিয়াছ এখন তাহা কাধ্যেতে পরিণত কর। এবারকার প্রেম 
পবিত্রতা এবং ইঈশ্বর-দর্শন যেন চিরকাল নয়নের শোভা! এবং হৃদরের 
প্রচুল্লতা সম্পাদন করে । 


১৬৮ আচার্যের উপদেশ । 


বেণেপুকুর ব্রাহ্ষসমাজের সাম্বসরিক উৎসব । 
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আমর) সকলে যে ধন্্ উপলক্ষে এখানে সমাবেত হুইয়াছি, 
পৃথিবী যাহা কখনও দেখে নাই, তাহা! যদি ইহ] দেখাইতে না পারে 
তবে এই ধশ্দ্ম কল্পনা । আমরা সামান্ত আশা করিস এই ব্রতে 
শ্রভীহইনাই। দরাল নাম সাধন করিয়া এত সুখ পাইব যাহা 
অন্ত কিছুই দিতে পারে না। যে নুখ পাধিব নহে, কিন্ত ম্বর্গীয় ; 
তাহা পৃথিবীর ভূমি হইতে কিরূপে উৎপন্ন হইবে? ন্ব্গার় পিতার 
প্রসাদে সযুদয় পৃথিবী ম্বর্গ হইবে; ন্বর্গে যত সুখ, পবিত্রতা আছে, 
সমু্য় আমাদের মধ্যে আসিয়া একদিন পৃথিবীতে সত্যযুগ বিস্তৃত 
কত্িবে ; স্বর্গের শোভা আসিয়া পৃথিবীকে প্রেমের আধার, শাস্তির 
আধার করিয়া তুলিবে ; এই বিশ্বাস করিয়া আমরা এই স্বর্গের ধন 
গ্রহণ করিয্াছি। সামান্ত স্থখের ভিখারী হইন্সা আমরা এখানে 
আলি নাই, আমাদের আশা অতি উচ্চ, বিশ্বাস অতি সুদৃঢ় । ঈশ্বর 
স্বর্গ হইতে এই নূতন বিধি প্রকাশ করিলেন কেন? ঈশ্বর দেখিলেন, 
পৃথিবীর পরদ্দতলে পড়িয়া কেহই পৃথিবীকে জয় করিতে পারিবে 
না, এইজন্ড জগতে এই কথা প্রচার করিয়া দিলেন__বদি পরিত্রাণ 
চাও, তবে পৃথিবীকে ছাড়িয়া একেবারে ঈশ্বরকে চাও, কেন না 
সম্পূর্ণরূপে স্বর্গের অভিমুখে না গেলে কেহই বাচিতে পারিবে না । 


জীবনের লক্ষ্য । ১৬৯ 





অল্প পরিমাণে ধন্্র সাধন করিলে কিছুই হইবে না, পৃথিবীতে একটা 
রিপুকে দমন করিলে আর একটী প্রবল হইয়া উঠে, একজনকে 
মিত্র করিলে আর একজন শত্রু হয় 3 কিন্তীটব্দধন্দ দ্বারা যে, মহুস্থা 
আংশিক রূপে উন্নত, জিতেঞ্রিয়, এবং পরোপকারী হইবে তাহা! 
নয়, ইহা দ্বারা সর্বাপেক্ষা উচ্চ একটী বস্ত প্রকাশিত হুইবে। 
পৃথিবীতে স্বর্গ অবতীর্ণ ভইবে, মনুষ্য দেবতা হইবে। 

দেৰভাব, ঈশ্বরের ভাব, মন্তব্যের মধো আসিবে, এই বিশ্বাসকে 
বক্ষংস্থলে বাশিয়াছি । ঈশ্বর বলিতেছেন,_প্সম্তানগণ ! তোমরা বদি 
স্বর্গ চাও, তোমাদের সকলই হইবে; আর যদিন্ব্গ লা চাও, তবে 
আজ বদি অত্যন্ত পবিত্র হও, কাল আবার কলঙ্কিত ভইবে।” নিজে 
শুরু হইয়া জগদ্ধাসী সকল নর নারীকে এই শান্তর শিক্ষা দিতেছেন তে, 
স্বর্গ ভিন্ন মন্থষ্যের আর অন্ত লক্ষ্য নাই । অন্ত লক্ষা থাকিলেই মনুষ্যের 
অধোগতি । সকলের লক্ষ্য যদি সেই ন্বর্গ ভয়, পরস্পরের মধ্যে 
কলহ বিবাদ অসম্ভব ভইদ্বা যার । এখন ব্রাহ্মলমাজের অবস্থা শ্যর্গের 
অবস্থা নহে 7; যে স্বর্গীয় ব্রাহ্মসমাজ ভবিষ্যতে উজ্জ্রলভাবে প্রকাশিত 
রহিয়াছে, আশা নয়নে সেই দিকে তাকাইয়া বহিয়াছি। পুথিবীতে 
আমাদের শান্তি নাই তাহা ত দেখিয়াছি, এখানে আজ সুখের 
উল্লাপ, কাল গভীর বেদনা । আর কেন তবে একেবারে সশরীরে 
সকলে মিলিক্গা স্বর্গে না বাকা, এই পাপ ভ্রঃখময় পৃথিবীতে বারবার 
ঘুরিযা মরি€ এস ব্রাতগণ ! যে জন ঈশ্বর আমাদিগকে এই ধন 
দিলেন তাহা সাধন করি । সময় আসিতেছে, বখন মনুষ্য দেবত! 
হইবে । ধরাতলে ন্বর্পধাম আলিবে। আজ আমরা শ্রাঙ্মনাম গ্রহণ 
করিক্সাও পাপ লইয়া! আপিক়াছি; কিন্তু সেই দিন আসিতেছে যখন 
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ঈশ্বরকে লইয়া আমরা একত্র হইব। এখন পৃথিবীর উৎসবে যোগ 
দিতেছি, তখন সকপে মিলিক়্ স্বর্গের উৎসব করিব । এস ভ্রাতৃগণ ! 
এই উন্নত আশা! অবলন্্ী করিয়া ঈশ্বরে নাম করিতে করিতে 
তাহার ন্বর্গধামে উপস্থিত হই। 

হে প্রেমনিন্ধু, পতিতপাবন ঈশ্বর ! আমর! কি নিজের ইচ্ছার 
তোমার উপাসনা করিতে আসি? হে নাথ! তুমি ডাক তাই 
তোমাক নিকট আসি । জগদীশ! তুমি প্রসন্ন হইয্া যখন প্রাণকে 
আকর্ষণ কর তখন আসিতেই হয়। তুমি সকলকে টানিয়াছ, তাই 
সকলে একত্র হইয়া আসিয়াছি। পিতা! তোমার কাছে আর কি 
প্রার্থনা করিব! আশীর্বাদ কর, তোমার স্বর্গের ঘরে বসিয়া এমন 
করে তোমার পবিজ্র নাম কীত্তন করি যে, সেই স্থুধা পান করিয়! 
একেবারে সমুদয় ভাই ভগিনী মন্ত হইয়া যাই। “তুমি দেখিলে যে 
বঙগদেশ বড় ছঃখ পাইতেছে, তাই দয়া করিয়া অমিম্ব মাথিয়া, অমৃতে 
অভিষিক্ত করিয়া, তোমার দয়াল নাম প্রেরণ করিলে । সহজ্স পাপ 
করিয়া যাহারা নরকে ডুবিয়াছিল, তাহাদের প্রতি তোমার দয়া 
হুইল, তাই তুমি শ্বগ হইতে উৎকৃষ্ট সামগ্রী আনিয়া তাহাদের হস্তে 
হলে, কেন না তুমি আমাদের পিতা । 
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ভারত বর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির ৷ 
স্পিন 
নিক্ষাম সেবা । 

বুবিবার, ২০শে মাঘ, ১৭৯৫ শক; ১৯লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খাব । 
প্রথিবী কি সেই স্ুথ শিতে পারে মন যাহা চায়? সংসান্বে 
ষত প্রকারে ধম্ম প্রচার হউক না তেন, আমাদের মনের মধ্যে 
যে স্থখের আশা রহিন্ছে পৃথিবী সেই সখ দিতে পারে না। 
আমাদের স্থুথের আদর্শ বেরূপ উচ্চ এবং শ্বগীক্স, পৃথিবীর বিশুদ্ধতম 
অবস্থাও সেই স্থথখ দিতে পারে না। ঈশ্বর মনুষব্যের অন্তরে সুখ 
শান্তির যেরূপ পূণ আদশ (শিয়াছেন, তদন্ুসারে এই সংসারে সুখ 
শান্তি লাভ করিবেন আশা করিয়া যিনি কাধাক্ষেত্রে প্রবেশ করেন, 
তাহাকে নিরাশ হহছতেই হইবে । যে ধম্মধন আমরা বাহিরে দেখিতে 
পাই তাহা ক্ষণকালের অন্য সন্ধষ্ট করিতে পারে; কিন্তু যে আদ্র 
ঈশ্বর স্বস্ং ভক্তের নয়নে ধরিস়্াছেন তাঙার তুলনা পৃথিবীর 
পবিভ্রতম ধশ্রমজীবনও কিছুই নফে। এই আদশ যে আমর! কল্পন! 
দ্বারা চিত্র করি তাহা! নহে; কিন্ত আসাদের স্বর্গীয় পিতা এমনই 
প্রেমময় যে তিনি স্বহস্তে আমাদের অন্তরে সেই ছবি আকিরা 
দিয়াছেন । যেমন বাহিরের সমস্ত জগৎ আমাদের চক্ষুর ক্ষুদ্র একটা 
বিন্দুতে প্রতিবিদ্বিত হয় তেমনই প্রকাণ্ড ন্র্গরাজ্য মন্ষ্যের ক্ষুদ্র 
হৃদক্সের প্রেমচক্ষে প্রতিভাত হয় । এই আদর্শ ঈশ্বরের সামগ্রী ॥ 
ইহার মধ্যে কলনা আসিতে পারে না। পৃথিবী এই আদর্শের 
নিকটবর্কী হইতে চেষ্টা করে; কিন্ত যতদিন না সম্পূর্ণক্ষপে ঈশ্বরের, 
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ইচ্ছ। পুর্ণ হইবে, ততদিন কদাচ পৃথিবী ন্বর্গ হইতে পারিবে না । 
এইজন্। বাহারা পৃথিবীতে তাহাদের বাসনাম্ুরূপ সমস্ত ব্যাপার 
দেখিতে চান তাহারা নিরাশ হন। 

ঈশ্বরের আজ্ঞায় যাহারা জগতের সেবা করেন, তাহাদের 
কিছুমাত্র অধিকার নাই যে, পৃথিবীতে বাহিক পুত্রস্কার কিম্বা 
বেতন আকাজ্ষা করেন। যাহারা পৃথিবীতে পুরস্কারের জন্ত 
লালারিত হয় তাহারা নিতান্ত নির্বরবোধ। মন্ুব্ের সাধু তথনই 
সুমিষ্ট হয় যখন তিনি বেতনের প্রার্থী নহেন। ঈশ্বর কি এইজন্ত 
তোমাদ্দিগকে দাস দাসী হইতে বলিতেছেন যে তোমরা এখানে 
অবিশ্রাস্ত পরসেবাতে নিযুক্ত থাকিয়া সকলকে সহাহ্য দেখিরা 
পুরক্কার পাইয়া পরলোকে যাহবে ? যদি এহব্দপ হইত তাহা হইলে 
পুণ্য সঞ্চয় করা কঠিন হহত। বতবার কামনা অপুর্ণ থাকিত 
ততবার আশা পুণ হহুল না! বলিক্া মনে কষ্ট হইত, এবং মন 
পরসেবায় বিমুখ হহত। অতএব নিফ্ষাম হুইয়! ভাই ভগ্মীর সেব! 
কর, স্বর্গের প্রস্থ তোমাদের ছুঃথ দুর করিবেন । দাস দাসী কেবল 
কাধ্য করিবে, তাহাদের পুরস্কার নিক্সে নহে, কিন্তু উদ্ধে; মন্ুুষ্টের 
নিকটে নহে, কিন্তু ঈশ্বরের নিকট । এই পৃথিবী ঈশ্বরের দাস 
দ্াসীন্ন বেতন দিতে পারে না । দাস দ্রাসী কিসের ছারা পরসেবাক্ম 
নিয়োজিত হইবে? কেবল শ্বশের প্রেম হারা । প্রেমই একমাজ 
উত্তেজক । কি আন্ত আমরা পরের সেবা করিব? গ্পেমশান্ত্র 
অধ্যয়ন কর। প্রতোকের হুদক্ষে প্রেম নামে একটী স্বগীয় সামগ্রী 
আছে, তাহারই উত্তেজনায় মনু ভ্রাতার চক্ষে জল এবং ভম্মীর 
ছংখ মোচন করে। 
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ঈশ্বর-প্রেমষিক জগতের প্রতি প্রেমিক ক্ইয়াছেন বলিক্বা, 
জগতের কাছে কিছু পাইবৰ কদাচ এক্সপ প্রত্যাশা করেন না। 
জগৎকে তিনি প্রেম দিতেছেন সেই প্রেমই তাহার প্রেমের 
পুরস্কার । ঈশ্বরের পাদপল হইতে সেই গভীর প্রেম আপনার 
স্বর্গীয় তেজে বাহির হয়া প্রেমিকের হৃদয়ের অধ দিয়া জগৎকে 
অভিষিক্ত করিতেছে । এই প্রেমই মন্রধাকে মন্গষ্যের দাস দাসী 
করে । বদি ব্রাহ্ম কিন্বা ব্রাহ্গিক! পরসেবার নিবুক্ত না থাকেন 
তাহার কারণ এই ষে তিনি জগৎকে ভালবাসেন না । বার্থ প্রেষ 
কাহাকে বলে আমরা জানি না, সকল সময় সমাকৃকুপে ছাদয়ঙগম 
করিতে পাবি না। সেহ স্বগীর প্রেম ভিন্ন পরসেবার অন্য কোন 
কারণ নাই । স্বগের ভালবাসা এত প্রবল যে, তাকা মন্ুষ্যকে 
অস্থির করিয়া রাখে, বতক্ষণ না তিনি জগতের সেবা করিতে পায়েন, 
ততক্ষণ কিছুতেই তাহার যন্ত্রণার শেষ নাই $ তিনি মনে মনে ভাবেন, 
এত কষ্ট পাইতে ভইত না বদি জগৎকে ভাল না! বাদিতাম। যদি 
অন্তরে ভালবাসা না পাকিত, বিদেশে গিয়া পরের নিকটে গিয়া 
এত কটুক্তি শুনিতে হইত না, এত যন্ত্রণার আগুনে পুড়িতে হইত 
না; কিস্ততিনি কি করিবেন? একবার যাার মন প্রেমের অপ্রিতে 
ংস্পৃষ্ট হইক্সাছে, আর কি তাহার ক্ষমতা আছে বে, সে প্রেমের 
বেগ সন্বরণ করে? দিব রাত্রি কেবল পরের জন্ড তাহার প্রাণ 
কাদিতেছে । আসুক ভাই চেন বিষঞ্জ রহিল? ক্মমুক ভত্তরী কেন 
কাদিতেছেন ? এ সমুদর প্রশ্ন সব্বদাই তাহার প্রাপকে অস্থির করিতেছে, 
কিছুতেই অন্তরের সেই অস্থিরতার শেষ হুর না; যতদিন পৃথিবীর 
ছুখ কষ্ট থাকিবে ততদিন ইহা! শেষ হইবার নহে। সেই দিন 
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তাহার প্রাণ সুস্থির হইবে, যে দিন পৃথিবী সু্থী হইবে এবং কাহারও 
মুখ ম্লান থাকিবে না । ৰ 
ত্রাহ্মগণ, এইব্দপ অস্থিরতা যদি তোমাদের মধ্যে না আসিঙ্া 
থাকে, তোমরা যদি এখনও পরের ছুঃংখ দেখিয়া স্থথে থাকিতে 
পার, তবে তোমরাই ঈশ্বরের ব্বর্সরাজযের কন্টক। পরের হুঃখ 
নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেই হইবে; ঈশ্বরকে না পাইয়া 
যাহারা ছুঃথে কাদিতেছে, তাহাদিগকে ঈশ্বরের নিকট আনিতেই 
হইবে । নিজে উপাসনা করিয়া সুখী হইতে পারিলেই হইল এইজন্ত 
তোমরা প্রচারক এবং ব্রাক্গ হও নাই ; কিন্তু ঈশ্বর তাহার প্রেমের 
দ্বার খুলিয়! দিয়াছেন, এইজন্য যে তোমরা সন্ত্যাসীর ভ্তায় জগতের 
ছঃখে উদাসীন থাকিতে পারিবে না। একাকী সুখী হইতে পার 
এজন্ঠ তিনি তোমাদের অস্তরে সভ্র সুখের কারণ পিস়্াছেন; কিন্ত 
এই একটা দুঃখের কারণ দিয়াছেন ষে, তোমরা যে অনৃত্ পান 
করিতেছ, তাহা যর্দি জগতকে পান না করা 9, আপনার স্তী 
হইতে পারিবে না। ইহাতেই আমরা বুবিযাছি, ঈশ্বরের ধম্ম 
প্রেনের ধশ্ম । এই প্রেমই পরসেবার উত্তেজক, প্রেমই হহার বেতন । 
জগতকে ভালবাসিয়া তোমরা জগতের সেবা করিতেছ ইহাতেই 
তোমাদের পুরস্কার । ূ 
কেহ কেহ বলেন যাহারা ছুষ্ট তাহাদিগকে কিব্পে ভালবাসিৰ ? 
এ কথা ভক্তি-শাস্ত্রের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ । স্বর্গের প্রেম এক্দপ বিচার 
করে না। ঈশ্বর হস্ত দিয়াছেন অন্টের চরণ সেবা করিবার 
জন্ত । এই হস্ত দ্বারা যদি একটা ভ্রাতা কিন্বা একটা ভগ্নীর 
£খ দুর করিতে পারি, তাহাতেই হস্তের সার্থকতা । চক্ষু যদি 
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একবার প্রেমভব্ে কোন ভাই কিম্বা ভশ্মীক্স ছুঃখ দেখিয়া অশ্রু 
বিসক্্ধন করে, তাহাতেই ইহার গৌরব, এবং তাহাতেই ইহার এ্রকৃত 
ব্যাবহার । এইকর্ূপে আমাদের যে কোন শক্তি অন্তেত্র ছঃখ দুর করে 
এবং সুখ বুদ্ধি করে, তাহাতেই তাহার মহিমা । যদ্দি প্রেম-ভাবে 
পরস্পরের সেবা না কন্তি তবে কি জন্ত আমরা স্য্ হুইয়াছি ? 
সর্বন্থ দিয়া জগতের সেবা কর, কিন্তু সাবধান মনুষ্তের নিকট 
পুরস্কার চাহিও না। কেন না এ দেখ তুমিযাহাক্র পদসেবা করিতে 
গিয়াছ, সে শাণিত খড্গ লইক্া তোমাকে ছেদন করিতে উদ্যত ; 
কিন্ত তুমি ভীত হইও না। ঈশ্বরের মহিমার জন্ত সহান্য বদনে 
প্রাণ দাও। বন্ধু! ত্রাঙ্দ! তুমি ননে করয়াছ জগতে উপকার 
করিলে তুমি ভগতের প্রিয় হইবে, ইহা তোমার ছুরাশা। প্রদেখ 
তুমি যাহাদের কল্যাণেন্র জন্ট জীবন উতৎ্সগ কাঁরয়াছ, তাহার! তীক্ষ 
অস্ত্র সকল লইয়া তোমাকে বিনাশ করিতে উদ্ভত। তবে কেন 
জগতের প্রশংসা কামনা কন্দিবে £ সমস্ত প্গৎ তোমাকে দূর করিয়া 
দিবে, তথাপি তুনি তাহাদের সেবা করিবে এইজন্য প্রস্তুত হও। 
সেবা না করিলে তুমি বাচিতে পার না, ঈশ্বরের জন্তজ তোমার অন্তরে 
যে প্রেম উত্তেজিত হইক়্াছে তাহাতে তোমাকে দাসত্বে নিযুক্ত 
করিবেহই করিবে । 

সকলের সেবা কত্রিয়া ঘরে আনিবে কি? কেবল শুই বিশ্বাস, 
“আজ ভাহ শভদ্দীর সেবা করিয়া ক্ুতার্থ হহয়াছি।” এই বিশ্বাসে 
যে সুখ এবং ফে মূল্য আছে তাহার সঙ্গে পৃথিবীর কোন 
পুরস্কারেরই তুলনা হ্য় না। সহশ্র বস্থণা্ পরার মন জঞ্জরিত 
হইলেও ক্ষতি নাই বদি ঈশ্বর বলেন, "বৎস, আজ তুমি আমার 
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দাসত্ব করিয়াছ।” যদি পিতার আজ্ঞা শুনিয়া গরিব ছুংখীর সেব! 
করিতে পারি ইহা অপেক্ষা আমার সৌভাগা আর কি আছে? 
সমস্ত দিনের মধ্যে যদি একটা ভাই কিম্বা একটা ভশ্মীকেও পিতার 
দয়াল নাম শুনাইতে পারি তাহাতেই আমার জীবন কুতার্থ হইবে। 
নিদ্রা যাইবার পৃর্ধবে বলিব, ণ্জয় দয়াময়, আজ তোমার একটী 
সম্তানকে তোমার নাম শুনাইয়াছি।” আমি পাতকী হইয়া ঈশ্বরের 
সম্তানের সেবা কাঁরয়াছি, ইহা কি সামান্ত গৌরবের কথা? ভাই 
ভগ্রী ভায়ানক পাপ অপবিভ্রতাক্ পুর্ণ হইলেও আমি যে তাহাদের 
দাসত্ব করিলাম তাহা যে স্বর্গীয় ব্যাপার। তোমরা কি জাননা 
পৃথিবীতে সময়ে সময়ে এমন সাধু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ধাহাদিগকে 
জগৎ কত নির্যাতন করিয়া অবশেষে বধ করিয়াছে? কিন্তু তাহারা 
জগতকে কি বলিতেন? তাহারা বলিতেন, জগদ্বাসীগণ ! তোমরা 
আমাদিগকে মারিতে চাও মার, কিন্তু সেইজন্ত আমরা কি তোমাদের 
সেবা! করিব না? ঈশ্বরকে আমরা চাই না; কিন্তু সেইজন। যদি 
তিনি আমাদিগকে তাহার প্রেম দিতে কুন্ঠিত হন, তবে আমাদের 
কি গতি হয়? তাহার শিষ্য হইলে তিনি যেরূপ আচরণ করেন 
তাহাই করিতে হইবে। পরসেবা করিবার জন্ত আমরা জন্মগ্রহণ 
করিয়াছি, পরসেবাতেই আমাদের পরিত্রাণ । ঈশ্বর আশীর্ববাদ 
করুন, যেন আমরা চিরকাল পরসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া পুণ্য শাস্তি 
লাভ করি। 
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পৃথিবীর সুখ্যাতি ও প্রশংসার প্রতি নির্ভর করা এবং শ্বহত্তে 
দুঃখের হার উত্দুক্ত রাখা হুইই সমান! বথায় বহিবিষরে নির্ভর, 
তথায় প্রকৃত ধর্্্রীবন নাই । যথার্থ ধদ্মজীবন মন্ুত্যের ববদয়ের 
মধো নিহিত; কিন্ত মন্ুষোর হৃদয়ের মধো এক দিকে যেমন 
দেবভাব আর একদিকে তেমনই মন্থুযাভাব। ঈশ্বর মনুষ্যকে বে 
প্রকার বিচিত্র ভাব দিয়া গঠন করিয়াছেন, তাহাতে মন্ষা যে 
সম্পূর্ণক্দপে হর্ষ শোকের অতীত হইবে তাহা কখনই সম্ভব নছে। 
ধাহারা বলেন, মনকে এতদূর সংযত করা যায় যে, পুথিবীর সুখ 
চঃখে ইহার কোন পরিবর্তন হয় না, তাহারা মনগষা-প্রকৃতি জানেন 
না । ধর্দসাধন ছারা আমরা ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হুইতেছি; 
কিন্তু তিনি আমাদিগকে যে স্বভাব দিয়াছেন, তাহ! অতিক্রম করিতে 
পারি না; এবং তান! অতিক্রম করা তাহারও ইচ্ছা নহে । আমাদের 
মন দুঃখ যন্ত্রণা বিদ্ত হইবে না, ইহা বদি তাহার অভিপ্রায় 
হইত, ভাত! হইলে তিনি আমাদিগকে ভিন্ন প্রকার স্বভাব দিতেন ১ 
কিন্তু "আমাদিগকে যেরূপ স্বভাব দিয়াছেন, তাহাতে আমাদের মধ্যে 
যতদিন মন্বষাত্ব থাকিবে, ততদিন সুখে সুধী, এবং দুঃখে ভুঃখী 
হইতেই হইবে । সাধনের শক্ষি নাই যে, শ্বভাবকে সম্পূর্ণরূপে 
বিনষ্ট করে । শরীরের উপরে অগ্নি রাখিলে যেমন শ্বভাবতঃই তাহ! 
দগ্ধ হইবে, তেমনই মনুষ্যকে ঈশ্বর বে প্রকৃতি দিয়াছেন, তাহাতে 
সুখের সংস্পর্শে সুখ, এবং ছুঃখের সংস্পর্শে ছঃখোদয় হইবেই 

চি 
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হুইবে। কিন্তু মনুষ্য স্বভাবের নিম্ন ভূমিতে এমন একটা গভীরতর 
স্থান আছে, যাহা পৃথিবীর সুখ ছঃখের অতীত। তাহার নাম 
দেধ-প্রক্ৃতি ৷ 

যে হস্ত মনুষ্যকে মনুষা-ম্বভাব দান করিয়াছে, সেই হস্তই তাহাকে 
এই দেব-গ্রকৃতি দান করিয়াছে । মনুষ্য স্বভাবের সর্বদাই পরিবর্তন, 
কখনও উল্লাস, কখনও বিষাদ, কখনও উৎসাহ, কখনও নিরাশ! । 
কিন্তু আত্মার গভীরতম স্থানে যে দেব-শ্বভাব, তাহার পরিবর্তন নাই; 
তথায় সর্বদাই প্রফুল্লতা, সর্বদাই উৎসাহ । যতক্ষণ পৃথিবী অনুকূল, 
ততক্ষণ প্রফুল্ল, আর যখনই পৃথিবী প্রতিকূল, তখনই বিষাদে অভিভূত 
হওয়া মন্ুষোর স্বভাব, কিন্তু দেবতার স্বভাব এরূপ নহে । পরম 
দেবতা ধিনি, তীহার স্বভাব কি? নিত্যানন্দ, সর্বদাই তিনি 
আনন্দময় । পৃথিবীতে সহস্র সহস্র লোক পাপ ছুঃখে হাহাকার 
করিতেছে, কিন্ত তাহাতে কি তাহার ম্বভাবের পরিবর্তন হয়? 
ধিনি চিরকালই পুর্ণানন্দ, তাহার নিরানন্দ কোথায়? চিরকাল 
তিনি অকলক্িত, এবং নিপিপ্ড থাকিয়া জগতের পাপ ছুঃখ হরণ 
করিতেছেন। তিনি এমনই পুর্ণ এবং পবিত্র যে, পৃথিবীর কর্দম 
তাহাতে লিপ্ত হইতে পারে না। তাহার সেই স্বভাব কিয়ৎ পরিমাণে 
আমাদের মধ্যে রহিয়াছে । নিত্য প্রেমানন্দ ধিনি, পৃথিবীর স্থতীক্ষ 
বাণ কি তাহাকে বিদ্ধ করিতে পারে? সেইরূপ বাহাদের মধ্যে 
সেই স্বভাব রুছিষাছে, কাহার সাধ্য তাহাদের গভীর আনন্দ 
অপহরণ করে ? 

বাহিরে ঘোরতর অন্ধকার, কিন্তু তাহাদের আত্মার অভ্যন্তরে 
সেই দেব-প্রককতির নিত্য আনন্দ জ্যোতি ; বাহিরে ক্রমাগত অস্ত্রাধাত 
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হইতেছে ? কিন্ত তাহার! ষে ছুর্গমধ্যে লুকায়িত, তাহাদের দেব-স্বভাব 
যে বন্দে আচ্ছাদিত, তাহাতে কিছুমাত্র আঘাত লাগিতেছে না? 
তাহাদের আন্তরিক স্ব্সী্স সহাহ্ত ভাব অনস্তকাল স্থায়ী । বাহিরের 
কষ্ট যন্ত্রণায় মুখ ম্লান হইল, মন পধ্যস্ত বিষগ্র হইল, কিন্ত আত্মার 
গভীরতম স্থানে ছঃখ প্রবিষ্ট হইতে পারিল না। তাহারাই ছঃখী, 
যাহারা আত্মার এই আলোক দেখিতে পান না। প্রত্যেকেরই 
আলোকের প্রয়োজন, মনুষ্য অন্ধকান্ের জীব নভে, যাহাদের 
চন্দরের আলোক নাই, তাহারা নিশ্চঙ্পই পৃথিবঝার প্রদীপের উপর 
নিডর করিবে । যাহারা প্রথিবীর ধশ্মে আপনার্দিগকে ধাম্মিক 
করিতে চায়, তাঙ্কারা পুূপিবী হইতে শত শত প্রদীপ ক্রর কৰিয়। 
রাখে 7) যখন একটী নির্বাণ ভয়, অমনহই আর একটা 'প্রজ্জলত করে। 
ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিব্বাণ হইল, তথাপি অনেকগুলি অবশিষ্ট 
আছে, এই ভরপায় ভাঙার নিশ্চিন্ত থাকে । সর্বদাই তাহারা গণন। 
করিয়া দেখে, আর কয়টা প্রপাপ আছে। অবশেষে যখন ছুই 
একটা প্রপণাপ অবশিষ্ট থাকে, তখনই তাহাদের ভয় এবং ব্যাকুলতা 
উপস্থিত হয় । কিন্থ পূর্বে তাহাদের ষে প্রেন সহস্র প্রদীপের উপরে 
ব্যাপ্প ছিল, এখনও তাহা তেই ছুহ একটার প্রতি দৃঢ় এবং প্রগাড় 
হইয়া! আসিল, কিন্তু বন সেই ই একটা প্রদীপও নির্বাণ হইল, 
তথন তাহাদের শোচনীয় অবস্থার সামা রহিল লা) যাহারা পৃথিবীর 
ক্ষুদ্র আলোকের উপরে নিব করে, তাহাদের এই দুর্দশা । 

মনুষ্য আলোক ভিন্ন জীবন ধারণ করিতে পারে না, এইজন্তই 
যাহারা স্বর্গের আলোকে বঞ্চিত, তাহারা পৃথিবীর বন্থদিগের আলোকের 
উপরে নিডভর করে । বতক্ষণ তাহাদিগকে ৰাহিন্ের লোক উৎসাহ 
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দেয়, প্রশংসা করে, ততক্ষণ তাহাদের প্রফুললতা, কিন্ত যখন পৃথিবীর 
বন্ধুরা প্রতিকূল হয়, তখনই তাহাদের সকল আলোক নির্বাণ 
হইয়া বায়। অন্তের আলোকে আলোকিত ভওযাই বাহাদের মন্ত্র, 
এবং সাধন, কেমন শোচনীয় তাহাদের অবস্থা! কিন্তু যাহারা 
ঈশ্বরের সাধক, ঈশ্বরের আলোকে ধাহারা বিচরণ করেন, কিছুতেই 
তাহাদের ভয় নাই। পৃথিবীর লোক আসিয়া যখন পৃথিবীর সমুদক্স 
প্রদীপ নিব্বাণ করিতে চেষ্টা করে, এবং যখন তাহারা ঈশ্বরের 
সাধকদিগকে ভয় দেখাইয়া বলে, তোমাদের ধনের প্রদীপ, মানের 
প্রদীপ, বন্ধৃতার প্রদীপ সকলই নির্বাণ করিব, তখন তাহারা! সহাস্ত- 
বদনে পরিহাস করিকা! বলেন, হৃদয়ের মধ্যে যখন চন্দ্রের জ্যোৎসা 
রহিয়াছে, তখন প্রদীপ নির্বাণ হইলে ক্ষতি কি? পৃথিবীর নির্বোধ 
মনুষ্যেরা জানে না যে, ঈশ্বরের সাধকগণ কোন্‌ আলোকের মধ্যে 
বাস করেন । অস্তরের মধ্যে বাহার স্বর্গীর জ্যোৎস্সা, বাহিরের 
অন্ধকার তাহার কি করিতে পারে ? বাহিরের বন্ধু সকল তাহাকে 
পরিত্যাগ করিলেন, কিন্ত অস্তরের বন্ধু অস্তরেই বুহিলেন। বাহিরের 
কুপ শুষ্ক হইল, কিস্ত ভিতরে সেই প্রেম-সাগর ঈশ্বর বর্তমান 
রহিলেন । যাহার! বাহিরের বন্ধু, বাহিরের প্রদীপ, এবং বাহিরের 
কুপের উপর নির্ভর করে, তাহাদেরই ভয়) কিন্ত যে হৃদয়ে ঈশ্বর 
সমুদ্ধর সুখ্খের উৎস, তাহার ভয় ভাবনা কি? 

শরীর মন সুখ ছ:খের অধীন, সুতরাং সংসার প্রতিকূল 
হইলে শরীক্ম মনকে কষ্ট দিতে পারে) কিন্তু স্বাস্থ্য হানি, ধন 
হানি, মান হানি হইল, তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? আত্মার 
গভীর ভূমিতে ঈশ্বর-প্রতিষ্ঠিত সেই দেব-ন্বভাব রছিক়াছে। ঈশ্বর 
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যেমন নিত্য পরিপৃর্ণমানন্মম্‌, তাহার সন্তানকেও তিনি সেইনধপ 
প্রকৃতি প্রদান করিয়াছেন । জগতের পাপ তাপ ছঃথখ শোক 
যেমন ঈশ্বরের স্বভাব পরিবস্তিত করিতে পারে না, সেইরূপ যাহারা 
ত্তাহার সাধক, তাহারাও পৃথিবীর স্থুথ ছুঃখের অতীত । ঈশ্বর 
মনুষ্যব্রপে অবতীর্ণ হন--এই অবতার মতের মধ্যে বদি কোন সত্য 
থাকে, তাহা এই । ইহ্াবই প্রভাবে আমরা দেখিতে পাই, বন 
মন্ুষ্তের জীবন একদিকে ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, মন অত্যন্ত 
বিষঞ্জ, মুখ নিতাস্ত মান, সেই সময়েই জীবনের আর একদিকে 
আত্মার গভীরতম স্থানে সহম্র সহস্র গোলাপ পুষ্প প্রস্ফুটিত হুইক্নাছে। 
মনুষ্য অনেক সময় এই দেকভাবকে জয় করিতে যায়; কিন্তু সম্ষ্যের 
প্রতি সেই পরম দেবতার এত দর! যে, হুর্ববল মন্ুষ্যের চেষ্ঠা কিছুতেই 
সফল হয় না । এই দেবভাবকে অপদস্থ করিবার জন্ত ছরন্ত পৃথিবী 
অনেক চেষ্টা করিস়্াছে, কিন্ত ঈশ্বর-প্রেবিত দেবতারা আপনাদিগের 
রক্ত দ্বার! অগঙৎকে এই বপিক়্াছেন --“আমরা মনুষ্য, আমাদের 
শরীর মন উভয়ই আছে, শরীর মন সুথ ছুঃখের অধীন, সুতরাং 
তোমাদের তীক্ষ বাণে আমাদের শরীর মন বিদ্ধ হইবে; কিন্ত 
বেখানে পুর্ণ নিত্যানন্দ, যেখানে সর্বদাই দেব-প্রক্কতির গভীর আনন্দ, 
সেখানে তোমাদের অস্ত্র প্রবেশ করিতে পারে না। জীশ্বর শ্বক্মং 
সেই আনন্দধাম রক্ষা করিতেছেন ।” 

ধন্খপ্রচারক এবং ঈশ্বরের দাস দাসীদিগকফে অবগত হইতে 
হইবে বে, যখন তাহারা সংসারে শ্বর্গরাজ্য আনিতে চেষ্টা করিবেন, 
তখন ঘোর ছঃখ কষ্টে অশ্রপাত করিতে হইবে, হয় ত প্রাণ 
পব্যস্ত উৎসর্গ করিতে হইবে । কিন্ত বাহিরে বে পরিমাণে চক্ষু 
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অশ্রপাত করিবে, আত্মার গভীরতম স্থানে তাহারা সেই 
পরিমাণে স্বর্গের প্রফুললতা লাভ করিবেন। বাহিরে নরকের 
পশুগণ ঈশ্বরের দাস দাসীদিগকে বধ করিবার জন্ত তর্জন গর্জন 
করিতেছে, কিন্তু তাহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রকাশ 
পাইতেছে। আত্মার গভীরতম স্থানে ন্বর্ণরাজ্য । পৃথিবীতে এমন 
মহাবীর কে আছে যে, তাহাদের হৃদয় হইতে তাহা কাড়িক্াা লক ? 
অন্তরে যখন ঈশ্বর ন্বর্গরাজ্য প্রকাশ করেন, তখন বাহিরে কাহার 
সাধা ভাহা ক্ুদ্ধ করে? মনের ভিতরে স্বর্গের পিতা মাতা, 
অনস্তকালের ভাই ভগিনী, নিত্য প্রেমের উৎস, পুণ্যের উৎস, শাস্তির 
উৎস, এবং আনন্দের উতৎন। কাহার সাধা সে সমুদ্দয় বিনষ্ট করে? 
ঈশ্বরকে লইস্া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, প্রবৃত্ত হইবার পুর্বে বিশ্বাস করিতে 
পারিবে, দেবভাবের জয়লাভ হইয়াছে । বাহিরের কুপ, বাহিরের 
প্রদীপের উপর আর নির্ভর কব্িও না, ভিতরে যাও, তথায় ঈশ্বর 
অথগ্ড প্রদীপ জ্বালিয়া! দিবেন, কৃপাবারি বর্ষণ করিবেন । মনুষ্য 
বাহিরের হুঃখ সহা করিবে, কিন্ত চিরকাল দেব:প্রক্কৃতির বিমলানন্দ 
সম্ভোগের জন্ত স্যষ্ট হইয়াছে । পৃথিবী বর্দি অন্থকুল হয়, তবে 
মনুষ্য-স্বভাবও আনন্দিত হইবে? কিন্তু পৃথিবী যদ্দি প্রতিকূল হয়, 
তথাপি ঈশ্বরের দাস দাসীদিগের অন্তরে চিরকাল সেই প্রেম-হুরয্য, 
সেই প্রেম-চন্্র প্রকাশিত থাকিবে । ঈশ্বর আমাদিগকে সেই স্থানে 
লইয়া! বাউন ! যদি অস্তরে এই আলোক প্রজ্লিত থাকে, সমস্ত 
পৃথিবী যদি আমাদের শক্র হয়, তথাপি আমব প্রচুল্প থাকিব । 
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আমরা ইতিপূর্বে শুনিক্রাছি, ঈশ্বরের গৃহে দাসত্বের বাহিক 
পুরস্কার নাই । দাসত্বের পুরস্কার দাসত্ব । প্রেম দান করা যথার্থই 
এত উচ্চ অধিকার যে, যদি কেহ সেই প্রেম দান করিয়া পুরস্কার 
প্রত্যাশা করেন, তিনি অবিশ্বাসী 'এবং পাপী। যে ব্যক্তি মনে 
করে, আনি যে কার্শা করিলাম, ইহার বিনিময়ে পুরস্কার লাভ 
করিব, সে স্বার্থপর, অপ্রেমিক | বস্ততঃ প্রেম দান করাই প্রেম দানের 
পুরস্কার, সন্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার তাহার হারা লব্ধ হইক্লাছে বিনি প্প্রম 
দান করিয়াছেন । শত শত পাপাচারে বাহার শরীর মন কলক্ষিত, 
সে বদি জগতের উপকার করিতে পারে, ইহা অপেক্ষা আর 
তাহার শ্রেষ্ঠতর পুরস্কার কি হইতে পারে? প্রেমে বিগলিত হইয়া 
পরস্পরের সেবা! করিবার জ্জন্তই ঈশ্বর তাহার সন্তানদিগকে আহ্বান 
করিস্বাছেন । সেবাতেই ভত্যের মহত্ব, এবং তাহার পক্ষে সেবা 
করাই শ্রেষ্ঠ পুব্রস্কার । পরম দান করাই বদি প্রেমের পুরস্কার হইল, 
এখন জিজ্ঞান্ত, ০েই ০প্রনের অস্ত তোথান্ন ? তাহার পরিমাণ কি ? 
কি পরিমাণে জগংকে প্রেম দিতে হইবে ? কতদূর জগতের দাসত্ব 
করিতে হইবে ? প্রেমের কি সীমা আছে ? এতদুর পব্যন্ত জগতের 
সেবা করিব, ইহার অধিক করিব না, আমাদের কি এক্সপ বলিবার 
অধিকার আছে? যাহার! কেবল আপনার ধর্্মাবলম্বীদিগকে প্রেম 
করে, এবং যতদূর তাহাদের বন্ধুতা বান, ততদুর সেবা করে, স্বর্গীয় 
প্রেম কি, তাহার তাহা জানে না। ঈশ্বরের প্রেম বাহার হৃদয়ে 
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অবতীর্ণ হুয়, ঈশ্বরের দাসত্বে ধিনি নিযুক্ত, তিনি প্রেমের সকল 
পর্রিমাণ, সকল গণিত এবং সকল অস্কশীস্ত্র নদীতে বিসর্জন করেন । 
ইহাকে প্রেম দিব, ইহাকে দিব না, ইহার দাসত্ব করিব, ইহার 
করিব না, প্রেমকে যে এইগ্জপে বিভাগ করিতে চাক্স, সে শ্বর্গরাজ্যের 
উপযুক্ত নহে । হর সমস্ত গুরুত্বের সহিত শ্বর্গের প্রেমকে আলিতে 
দাও, নতুব! বল যে ন্যর্গের প্রেম তোমরা পাও নাই । 

ঈশ্বরের প্রেমের সীমা নাই'। তিনি বলিতে পারেন না, উহাকে 
ব্পেম দ্রিব, উহাকে দিব লা । এইজন্তই তাহার সম্তানদিগের প্রতি 
বারবার তাহার এই আদেশ পপ্রেমকে সীমাবদ্ধ করিও না, প্রমের 
চারিদিকে প্রাচীর নিশ্দাণ করিও না।” কেবল বন্ধুদিগকে প্রেম 
দ্বান করিতে হইবে, এ কথা পৃথিবীর অতি নীচ জঘন্ত কথা । 
স্বর্গরাজ্যের যাত্রী বলিদ্কা যখন আমরা পরিচয় দিতেছি, তখন 
শ্বার্থপর্তার জঘস্ত নিরমান্ুসারে প্রেমকে কাটিতে পারি না । প্অন্তক্ষে 
ততদুর ভালবাস, যতদূর আপনাকে ভালবাস” ত্রান্ষেরা এই পুরাতন 
নীতি খতিক্রম করিয়া উঠিক্াছেন।: এই ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ পরিমাণে 
জগতকে ভালবানিলে কাহারও পরিত্রাণ নাই। ব্রাঙ্মদিগের শান্ত 
এই যে, প্তাহান্দের প্রেমের পরিমাণ নাই । এই ক্ষুদ্র আত্মা একদিকে 
বেমন ঈশ্বরের প্রেমে কতদূর বিস্তৃত, এবং কতদূর প্রশত্ত হইবে 
তাহার অস্ত নাই, সেইন্দপ অন্তদিকে ইহ! অপরকে আপনার ভ্ডাক্স 
ক্ষি আপনা হইতে অধিক, কতদুর ভালবাসিবে তাহার পত্রিমাপ 
নাই। থে ভালবাস! ঈশ্বর প্রেরণ করেন, তাহা কোথাকস যাইতেছে, 
কেন যাইতেছে, আমরা! জানি না। ঈশ্বরের প্রেমকে কি তোমরা 
বলিতে পার, “হে প্রেম! এতদূর বাও, আর বাইও না?” যে 
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কপ্রষতরঙ্গ ঈশ্বরের সাগর হইতে উঠিতেছে, তাহা মন্ুত্তের কথ! 
শুনিবে কেন? বে জন্মিয়াছে জগতকে প্রেম করিবার জন্ত, সকল 
বিদ্র বাধা অতিক্রম কলিন্স! তাহার ৫প্রম জগৎকে আলিঙ্গন করিবেই 
করিবে। 

কাহাকে কি পরিমাণে ভালবাসিবে, ইহ! স্বর্গীয় প্রেমের কথা 
নহে । তিনি যে ভক্রন্ৃদয়কে প্রেমের আধার করিয়া রাখেন, 
ত্কাভার জদর হইতে অপ্রতিহতভাবে প্রেম প্রবাহিত হয়। এই 
'ভাইটার সেবা করিব, অন্তের কৰিব না, যাহার আমাদের মতে সার 
দেয়, শাভাদিগকে প্রেম দিব, আর যাহারা আমাদের বিরোধী এবং 
নিদাকণ দ্ুব্ধাকা বলিয়া আমাদের মনে কষ্ট দেয়, তাহাদের পদলেবা 
করিব না, প্ররূত ভক্ত কখনই এন্প বিচার করিতে পারেন না । 
যে সংসার শক্রকে ভালবাসিতে পারে না, সেই এই নুত্তন শাহ্থ রচনা 
করিয্লাছে যে, ঘষে আমাকে ভালবাসে আমি তাহাকে ভালবাসিব, 
যে কৃতন্ত হয় আমি তাহারই উপকার করিব; কিন্তু যে অকৃতজ্ঞ 
এবং ভালবাসিতে পাবে না, তাহাকে ভালবাল এবং তাহার সেবা! 
করা অন্যায় । ইহা কেবল স্যার্থপরতার শাঙ্স । ইহা ঈশ্বরের 
আদেশের সম্পূর্ণ বিপরীত 1 ঈশ্বর সর্বদাই তাহার দাস দাসীদিগকে 
ডাকিয়া এই বলিস্বা দিতেছেন, ্বর্গের প্রেমকে অবরোধ করিও না । 
বাহারা স্বর্ণের প্রেমে প্রেমিক তাহারা জানেন না যে, এই ব্যক্তির 
বে দেবা করিতে আরম্ভ করিয়াছি কতদিন ইহার সেবা করিব। 
ভালবাসার পরিমাপ কি, তাহাও তাহারা ক্ানেন না। নিজের শ্রী 
পুত্রকে বে প্রকার ভালবাস, অক্তের স্ত্রী পুত্রকে সেইকপ ভালবাসিৰে 
না, নিজের পিতা মাতার যেরূপ সেবা কর, অন্তের পিতা মাতাকে 
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সেইরূপ সেবা করিবে না; পৃথিবীর এই নীচ নীতি তাহারা জানেন 
না। ন্র্প হইতে যে প্রেম আনে তাহা! পৃথিবীর মলিন স্বার্থপর 
জখত বজ্ভুতে বন্ধ হক্স না। ব্দাপনার 'অপেক্ষাও জগতকে অধিক 
ভালবাদিতে হইবে, ইহাও স্বর্গীয় প্রেমের পরিমাণ নহে । এই ক্ষুত্র 
*খসহং* কর্ধনই ্প্রেমশান্জের মূল হইতে পারে লা । 

ভালবাদিক প্রাপপণে জগতের সেবা করিব, ইহা ঈশ্বরের আদেশ ; 
কিন্ত কাহাকে কত ভালবামিব, ভাইকে অধিক ভালবাসিব, না ভগ্্ীকে 
অধিক ভালবাসিব, নিজের পিতা মাভাকে অধিক ভালবাসিব, ন! 
অন্টের পিতা মাতাকে অধিক ভালবাসিব, নিজের স্ত্রী পুত্রকে অধিক 
ভালবালিব, না পরের স্ত্রী পুজ্রকে অধিক ভালবাদিব তাহা জানি 
না। সকলকেই ভালবাদিব ; কিন্তু কাহার অপেক্ষা কাহাকষে অধিক 
তালবানিব তাহার পরিমাণ নাই, কেন না একজন কিরূপে আর 
একজন হুইবে। নিকব্জের স্ত্রী পুত্রের প্রভি এক প্রকার প্রেম? 
অগ্গের স্ত্রী পুজের প্রতি আর এক প্রকার প্রেম ; পাজ ভেদে প্রেম 
ভিন্ন ভিল্প ব্ূপ ধারণ করে; কিন্ত সকল প্রকার প্রেমেরই মুল এক । 
ঈম্বর প্রেরিত প্রেম চিরকালই বিশেষ বিশেষ বাৎসল্যের আকার 
গ্রহশ কৰিয়া বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি ধাবিত হইবে; কিন্ত 
কাক্কার প্রতি কি পরিমাণে যাইবে, এবং নিজের পিতা মাতা এবং 
জী পুক্ত অপেক্ষা যে ন্টে প্রতি অধিক হইবে না, তাহা কে বলিতে 
পালে ৭ পরম কি আমার দাস, লা তোমার দাস $ ধাহার দাস, 
ব্পেম ভাহাবরই আজ্ঞান্ব চলিবে । বাহার ঘনে বাইবে, তোমার আমাল্স 
সফল বাধা অতিক্রম করিয়' সেখানে যাইবেই যাইবে । যে ব্যক্তি 
খসমাকে হঘধ কনিতে চান্গ, আবান্ ভিতর দিক্সা জন্বরেক্ধ প্রেম 
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তাঙাকেও আলিঙ্গন করিবে । ফে প্রেব স্বর্গ হইতে নাবিয়াছে, তাকা 
কি শত্রুতা! মিত্রভা বিচার করিতে পারে ? ভক্বানক পাষণ্ড নান্ডিক 
যে তাহাকে ও জশ্ববের প্রেম পরিত্যাগ করে না; যিনি জশখরসন্কান, 
তিনি পিতার প্রেম অনুকরণ না করিয়া কিক্ধপে বাচিকেন গ তখন 
প্রাখে কে নিবারির়ে,* যখন হৃঙ্গয় হইতে প্রেম উত্যালয়া পড়ে ? 

সমক্ত জগতকে ভালবাসিতে পার, ঈশ্বর তোঙ্াকে এরূপ প্রকৃতি 
দিয়া স্জগন করিলেন । তোমার সাধ্য কি ভুষি তাতা বন্ধ করিয়া 
রাখিতে পার? সেই প্রেমকে অল্প লোকের ষধো বাধিতে গেলে তুষ্িই 
আব? তইবে, তোমারই জঙ্গয় আপ্রশত্ত এবং অপবিজ্ঞ ভইক্কা তোমাক 
প্রকৃতিকে বিনাশ করিবে । ঈশ্বনের প্রেমকে ক্রমাগত প্রবাহিত কইতে 
দাও, জপতের পরির্াণ হইবে এবং নিজে ও ম্রথী কইবে। শক্রদিগের 
স্রতীক্ষ অস্থ সকল তেই প্োষের মধ্যে পড়্িলে চন্দনের গন্ধ লইয়া 
বাহির তইবে । শক্রহার তয়াৰক অস্ত্র সকলও ঈশ্বরের প্রেমস্পর্শে 
মধুষর হইয়া যার । স্বগের সামগ্রী প্রেম, পৃথিবীর মলিনত! তাকা 
কলস্কিত করিতে পারে না। বখ্খন ঈশ্বরের কাছে অঙ্গীকার পক্ম 
শ্বাক্ষর করিরা জপতের দাপত লঞ্করাছি, তখন যে সহাশক্র, তাহার়ও 
সেবা করিতে হইবে । বাহার যনে অনেক অহস্কার, কেবল সেই 
ব্যক্তিই এ কথা বলে যে, বাছা হুশ্চরিজ্র তাজাদের কিকপে সেবক 
হইব । কিন্তু যিনি ঈশ্বরের অনুগত দাস তিনি জানেন যে, নর নারী 
মাত্রেই তাহার প্রভু ; আমাদের হদয়ে যে প্বর্শের প্রেম তাহ যে 
সমস্ত পৃথিবীর প্রাপ্য । তুমি জান না, তোমার প্রেম কোথা হইতে 
আসিতেছে, কোন্‌ দিকে যাইতেছে । হিমালক, ল্যাপল্যাণ্ড তুমি 
দেখ নাই, কিন্ত তোমার প্রেম সেই সকল অজানিত স্থানে গিয়া 
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অপরিচিত ব্যক্তিদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে । যদি ঈশ্বরের প্রেমের 
সাধক হও, তবে দেখিবে সমস্ত জগৎ তোমার হৃদয়ের ভিতরে ৷ 
সাধকের হৃদয়ের নিকট এই যে এত বড় পৃথিবী, ইহা! একটা ক্ষুত্র 
সর্ষপ-কণাতুল্য । ঈীশ্বরসস্তানগণ, তোমরা কি ইহা জান না যে, 
তোযাদের প্রেম পুথিবী অপেক্ষা বড়। যাহাদিগকে দেখ নাই, 
যাহাদের কথা শুন নাই, তাহাদের নিকটেও তোমাদের প্রেম যায়। 
ঈশ্বর যেমন তাহার সকল সন্তানদিগকে ভালবাসেন, তাহার সস্তা- 
নেরাও পরস্পরকে সেইরূপ ভালবাসিবে, এই তাহার আজ্ঞা । যে 
দিন সমস্ত জগৎকে ভালবাসিব সে দিন দেখিব, আমরা প্রেমের 
তরঙ্গের উপর ভাসিতেছি। যে দিন দেখিলেন হৃদয়ের প্রেম সমস্ত 
জগতে ব্যাণ্ড হইল, সেই দিন ঈশ্বরের সেবক হাসিলেন, তাহার 
দাস দাসীরা আনন্দিত হইলেন। প্রেমানন্দ আস্বাদ করা অপেক্ষা 
আর কি কোন মহোচ্চ অধিকার আছে? অন্তরে ভালবাসাকে 
আসিতে দাও, নিমেষের মধ্যে নরকে স্বর্গের উদয় হইবে । যতক্ষণ 
প্রেম নাই, ততক্ষণ পাপ, ততক্ষণ ভয় । প্রেম যদি হৃদয়ে আসে, 
পৃথিবীর সহত্র ছুখ যন্ত্রণা দেখিয়াও তখন উপহাস করি । অস্তরে 
যখন প্রেমচন্ত্র উদিত হইল, তথন মহুষ্য শক্র হইলে ক্ষতি কি? 
প্রেমই প্রেমের পুরস্কার । প্রেমই স্বর্গরাজ্য আনিয়া দেয় । 


প্রেমাগ্রি । ১৮৯ 
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ব্রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৭৯৫ শক ) ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাবব । 


সমুদয় জরড়জগতৎ ষেমন আকর্ষণে বন্ধ হইয়া সুন্দর নিক্মে 
চলিতেছে, সমুদয় ধন্রাজ্যও সেইবূপ প্রেমের আকর্ষণে সন্বদ্ধ 
ব্হিয়াছে । জড়রাজ্যে যেমন এক বস্ত অন্ত বস্তুকে আকর্ষণ করিতেছে, 
সেহবূপ ধশ্মজগতে ও আমাদের আত্মা পরস্পরের প্রতি প্রেম, শরণ 
এবং অহুরাগের আকর্ষণ প্রকাশ করিতেছে । দুরস্থ বন্কে একত্র 
করে কে? বিচ্ছিক্ন বস্তকে সংযুক্ত করে কে ? বিরোধী ব্যক্তিদিগের 
মধ্য শান্তি সংস্থাপন করিতে কে পারে ? এ সমুদয় প্রশ্নের উত্তর, 
প্রীতি । প্রীতির আকর্ষণে দুরস্থ নিকট হয়, বিচ্ছিন্ন সংযুক্ত হস, 
শক্র মিত্র হয়, এবং অপরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে প্রণয় সংশ্কাপিত 
হয়। ঈশ্বর যখন ভৌতিক জগৎ স্যজন করিলেন, তখন ইহার 
যাবতীয় বস্তকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া দিলেন, এইজস্তই 
ইহার মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা নাই । তিনি অসংখ্য আত্মা স্মজন 
করিলেন, সকলেই স্বতন্ত্র ও পরস্পর হইতে বিচ্ছিপ্ন, তাহাদিগকে 
ংষুক্ত করে কে? প্রেম। আকর্ষণ-যোগ আছে বলিক্াই যেমন 
এই প্রকাণ্ড ব্রক্ষাণ্ড প্রলর হইতে রক্ষা পাইতেছে, সেইরূপ মনুম্যের 
আত্মার মধ্যে পরস্পরের প্রতি নিগৃড় প্রেমের আকর্ষণ আছে বলিয়্াই 
সমস্ত মনুষ্যজগত সুরক্ষিত হইতেছে । 

বাহিরে বিরোধ বিবাদের অসংখ্য কারপ; কিন্তু অন্তরে 
পরস্পরের সঙ্গে একটী নিগুড় স্বাভাবিক যোগ বহিক্বাছে। 
সকলেই জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য করিতেছে । 


” ১৯৩ আচাধ্যের উপদেশ । 


সেই ধর্শরাজ্যের রাজা সকলকে পরস্পরের সঙ্গে শ্রীতি-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করিয়া পরিবার এবং জনসমাজ স্থাপন করিতেছেন । 
মন্ুষের মনে প্রীতি না থাকিলে কোথাক্স থাকিত সমাজ ? 
এই স্বাভাবিক প্রীতি বখন পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গীয় ভাব ধারণ 
ক্ষরে, তখন ইহাই সকলকে পরিআ্রাণের পথে ঈশ্বরের দিকে 
লইয়া! বাক্স । সত্য অসভ্য সমুদক্স জাতির মধ্যেই এই প্রেমের 
নিদর্শন পাওয়া ধায়; কিন্ত ইহা যখন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত হয় 
তখন ইছার আকর্ষণী শক্তি এত অধিক পরিমাণে বুদ্ধি হুয় যে, 
তখন ইহা ভয়ানক শক্রদিগের মধ্যেও সন্ধি করিয়া দেয় । এই 
প্রেম আমাদের হৃদনের গভীরতম স্থানে থাকে । ইহার প্রভাবেই 
মনুষ্য সকল প্রকার পাধিব এবং নীচ কামনা পরিত্যাগ করিয়া 
স্বর্গীয় পিতাকে চিনিভে পারে । এই প্রেম থাকাতেই ঈশ্বরের সঙ্গে 
জ্ীবাআব, এবং জীবাতআ্ার সঙ্গে জীবাত্মার যোগ সংস্কাপিত হয় । 
এই ভালবাল। বদি মনুষ্য-হৃদয়ে রোপিত না হইত, কে বা ঈশ্বরের 
পুজা করিত, কে বা নর নারীর সেবা করিত ? স্বর্গের দিকে ষে 
ব্রা আকৃষ্ট হই, এবং পরস্পরের যে আমরা! সেবা করি উভগ্ষেরই 
মূল কারণ এই প্রেম । 

কোন একটী বস্তকে এক স্থানে রাখ বদি অন্ঠ বস্তর সঙ্গে 
উহা টান না থাকে চিরকালই তাহা লেই স্থানে থাকিবে । 
সেইন্ধপ একটা বিচ্ছিন্ন আত্মাকে এফ স্থানে রাখ, বদি উহার 
প্রাতি অস্ত কোন আত্মার প্রেমের আকর্ষণ ন' থাকে চিরকালই 
তাহা সেই স্বানে থাকিবে । এই প্রেষেষ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইক্সাই 
সমস্ত মন্ুষ্যজাতি ঈশ্বরের পুজা এবং পরম্পরের সেবাতে নিধুক্ত- 


প্রেমাগি । ১৯১ 
ছয় । বন্ধুতা, প্রণম্, মিলন, এ সমুদয়ের আদি কারণ প্রেষ। 
এপ্রমেরই অন্ুবত্তী হুইন্সা মন্ুধু মন্ু্যুকে এবং ঈশ্বরকে বন্ধু বলিয়া 
তাপিত হৃদরকে শীতল করে। বাহাদিগকে আমরা ভালবালি 
তাহাদের সহবাসে থাকিল্া গভীর মনোবেদনা দুর করি এবং সংসাকে 
বত প্রকার কষ্ট ছঃথ পাই তাহা নির্বাণ করি । প্রেম ছুঃথ-নিবারক । 
এছজন্। প্রেমের সহিত শীতল সলিলের উপমা হহয়া থাকে। 
প্রেমজলে ঃখের অনল নির্বাণ হয বলিয়া আমরা ্রামবারি বলিয়া 
থাকি । কিন্তু €প্রমের সঙ্গে অগ্রিরও তুলনা হইতে পারে । ইহাতে 
যেমন জলের গুণ তেমনহ অগ্নিরও গুণ আছে। অমি কঠোর 
পদার্থকে দ্রব করে; তদ্রপ £প্রমের উত্তাপে কঠোর হাদয় সকল 
জ্রবীভূত হুহয়া এক হুইরা যান । প্রেম যদ্দি কেবল ব্আমার্দের প্রাপকে 
শীতল করে তাহা প্রুম নকে, প্রেম যদি কেবল আমাদের ছুঃখ 
বিনাশ করে তাহাও প্রেম নহে; কিন্ত যথার্থ প্রেম একেবারে 
আমাদের স্বার্থপরতা ও স্বতন্ত্রতা দগ্ধ করির়া, শত সহজতর আত্মাকে 
বিগলিত করিয়।, তন্মধ্যে শ্রক্য এবং অভ্ভিন্নতা স্থাপন করে । 

আট প্রকার আটটা ধাতুকে জ্বলন্ত অপ্রিতে নিক্ষেপ কর, ক্ষণকাল 
পরে এ সমুদয় ভিন প্রকার ধাতু বিগলিত হইয়া, জলের হায় তরল হুহয়া, 
পরস্পরের মধ্যে এন্ধপ অন্তু প্রবিষ্ট হবে যে, আর তাভাদেব স্বতন্ততার 
চিহ্ন মাত্র থাকিবে না। এমন যে কঠিন ধাতু সফল সমুদয় গলিয়া 
এক হইয়া গেল । দেখ অপ্রি বেকেবল বিগলিত করে তাহা নহে; 
ইহা বস্তর ভিন্নতা পর্যাস্ত বিনাশ করে । প্প্েষাপ্রিও এইরূপ । 
স্বার্থপরতা অন্ষ্প্দিগকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিরা রাখে । 
ইহারই অর্ধীন হছুইয়া একজন মনুষ্য আর একজনকে চিনতে 
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পারে না, ইহার অনুরোধে মনুষ্য কেবল আপনার কাধ্যেই আপনি 
ব্যস্ত থাকে । চারিদিকে সকলে হাহাকার করিতেছে, জগৎ মরিল 
তাহাতে আমার কি এই বলিক্প। স্বার্থপর ব্যক্তির নিশ্চিন্ত থাকে | 
স্বার্থপর ব্যক্তির সমুদয় জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইন্সা! স্বতন্ত্র ভাবে 
স্থিতি করে । তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র যোগ নাই । কিন্তু একবার 
যদি ভাহাদের অস্তরে প্রেমাগ্সি জলিয়া উঠে, ঈশ্বর-প্রসাদে নিমেষের 
অধ্যে সেই সমুদয় আত্মা দ্রব হইম্সা পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া 
ষাক্স। তখন একজনের সথুথে সকলেই সুখী এবং একজনের ছুঃখে 
সকলেই ছুঃখী হয়। একজনের দুঃখ কিরূপে সকলের হয়? কারণ 
্রেমেতে সকলেই এক । স্থতরাং ধাহাদের রোগ বিপদ নাই, 
তাহারা বন্ধুর রোগ বিপদ অনুভব করিয়া অভিন্প-হৃদয়ে কাদিতে 
লাগিলেন । যখন পৃথিবীর বন্ধুতার মধ্যেই আমরা এই সহান্ৃভূতি 
দেখিতেছি, তখন ন্বর্গরাজ্যে ইহা আরও কত অধিক পরিমাণে 
দেখিতে পাইব 

ব্রাহ্মধশ্ম দ্বারা জগতে এই প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবে 
আমর এই আশা করিতেছি । যেখানে এই প্রেম নাই, সেখানে 
একজন রোগে দুঃখে, শোকে তাপে কাদিতেছে দেখিয়া চারিদিকে 
শত শত ভাই ভম্মী উদাসীন ও নিশ্চিস্ত থাকিকা আপন আপন 
সুখৈশ্বধ্য সম্ভোগ করেন । জগৎ মরিতেছে দেখিক্াও তাহাদের দয়! 
হয় না, কেন লা জগতের প্রতি তাহাদের প্রেম নাই, আকর্ষণ নাই, 
সকলকে পর্ন ভাবিয়া উপেক্ষা করেন । যখন সেই সকল কঠোর 
হৃদয়ে স্বর্গ হইতে ৫প্রম আইসে, তখন তাহার! জগতের সঙ্গে সম্পর্ক 
বুবিতে পারেন এবং আত্মপর্র অভিন্ন শ্বীকার করেন। ক্ষণকালের 


প্রেমামি । ১৯৩ 


জন্ত সামস্কিক প্রপরে বিগলিত হুইয়! একা স্থাপন করাকে বাস্তবিক 
বন্ধৃত! কিন্বা! প্রেম বল! যায় না । সামান্ত মমতা কিন্বা মতের মিলের 
জন্ত যে প্রণন্থ তাহা! ক্ষপন্থারী, উক্কাতে সর্বদা বিবাদ বিচ্ছেদের 
আশঙ্কা থাকে এবং একটু ক্রটি হইলেই প্র প্রণর বিনষ্ট হর। বঘার্থ 
ভালবাসা সেই, যাহ? একেবারে স্বতক্পতা বিনাশ করে । ঈশবের 
সঙ্গে জীবাত্মার যে যোগ তাহ1 কিনধপে হক্প, তোমরা উপাসনা এবং 
ধ্যানের সময় দেখিয়াছ। ঈশ্বরের সঙ্জে একতা কি, বদি এ পাপ 
জীবনে এক নিমিষের জন্যও অগুন্ব করিস্বা থাকি, তাহা হইলে 
আবশ্ত আমরা ম্বীকার করিব যে, বখন ষ্টাঙার সঙ্গে যোগ হয় তখন 
ইহা বলিতে পারি লা, তে ঈশ্পর আমার এই, তোমার 'এই। তখন 
দেখি ষে আমার যাহা কিছু বল, জ্ঞান, প্রেম, প্রণা কিম্বা আনন্দ 
সকলই তার । এ সকল দেবভাব সম্বন্ধে ভাহার এবং আমার কোন 
স্বতন্ত্রতা নাই । 

প্রেম বদি এক করিয়া না দেয় তাহা প্রেম নহে । অন্ষ্যে 
শরীরগত, মনোগতভ, এবং জদরগত স্বতস্্রতা খাকিবেই; কিন্ত 
তাহার গুড়তম দেবনভাবের সঙ্গে চিরকালই ঈশ্বরের একতা 
খাকিবে । ঈশ্বর ছাড়া আমাদের ষধ্যে দেবভাব থাকিতে পালে 
না। পুর্ণ প্রেম-যোগে ঈশ্বরের সঙ্গে যেমন মন্থষ্যের গেব-গীীবলের 
স্বতন্্তা থাকে না সেইরূপ আমাদের পরস্পরের মধ্যেও ষখন পুর্ণ 
€প্রমাগ্রি প্রজ্লিত হয়, তখন আর আমাদের স্বতন্থতা ভির্লতা থাকে 
লা। যেখানে শ্বতস্্রতা সেখানে ভালবাসা নাই, কিবা বদিও থাকে 
তাহা অভি নিক ও সামান্ত ভালবাসা । প্পেষের ন্বর্গীয় গভীবত। 
ও ব্যাপ্তি তখন বুঝিতে পরিব, যখন “আমি” প্তুষি” এ সকল 


হু 





১৯১৪ আচাধ্যের উদ্পছেশ । 


ভিন্রতাত্ কথা থাকিবে নাও অহঙ্কার, অহং জ্ঞান চলিয়া বাইবে $ 
আমার হৃদয়ের প্রেম সক্ষলের হৃদয়ে দেখিব এবং সকলের হৃদয়ের 
ত্রম আমার হাদরে প্রতিভাত দেখিব। তখন আমান এক ইচ্ছা 
তোমার এক ইচ্ছা এক্প বিভিন্নতা অসম্ভব হইবে । বাঙাঁরা আমার 
তোমার বলিয়া! বিবাদ করে, তাহাদের মধ্যে স্বতস্ত্রতা আছে তাহারা 
স্বার্থপর অপ্রেমিক ; এবং তাহারা! প্রেমরাজ্য হইতে বভ্দূরে । 
ধাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের প্পেমাগ্সি জ্বলিযাছে, স্তাহাদ্দের স্বতন্ত্র ইচ্ছা 
নাই ; কিন্তু তাহাদ্দের সকল ইচ্ছা ভ্রবীতূত হইয়া এক ইচ্ছা হইয়াছে, 
তাহাদের মধো এহটুকু আমার, এইটুকু ঈশ্বরের, কেহই এরূপ মনে 
করিতে পারেন না; কিন্তু তাহারা জানেন তাহাদের মধ্যে যাহা 
কিছু সকলহ ঈশ্বরের, স্থৃতরাং ক্তাহাদের স্বতন্ত্র কিম্বা নিজের বলিবার 
কিছুই নাই। এইরূপে ঈশ্বর এবং পরস্পরের সঙ্গে আমাদিগকে 
'আঅভিন্ন আত্ম! অথবা এক প্রাণ করাই এই স্বীয় প্রেমাগ্সির কাধ্য ॥ 
ত্রাঙ্মগণ ! তোমরা] ষে এত বৎসর ধন্মসাধন করিলে, বল তোমরা 
কত ভালবাসিতে শিখিরাছ? যর্দি বল তোমন্না কেবল দেশের 
কতকগুলি ব্রাহ্মবন্থ্ঢক ভালবাসিতে পার, তবে এখনও তোমরা 
খার্থ ভালবাসা কি জান নাই। যখন দেখিব এই ভারতবর্ষে 
বসিদ্বা তোমর1! ইংলও, আমেরিকা, সমস্ত জগৎ এবং পরলোক বাসী 
সকলকে তোমাদের এই ক্ষুদ্র মনের যধ্যে আনিয়াছ, তখনই জানিব 
তোমাদের অন্তবে স্বর্গীয় প্রেমের উদয় হইয়াছে । যতদ্দিন তোমকা! 
এই অলৌকিক কাধ্য করিতে না পার, ততদিন তোমরা ব্রান্দের 
ব্সাদর্শ অনুসারে প্রেমিক হও লাই । সমস্ত জগতকে এই সামান্ত 
সর্ধপ-কপার মত মনের মধ্যে আন! যায়, ইহা কি তোমক। বিশ্বাস কর 
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না? আর কতদিন আমার আমার করিরা ছুঃখে কালহরণ করিবে ? 
আমি আমার জন্ত নহি ; কিন্তু আমি অগতের জন্য প্রাঙ্জধন্ট্রের এই 
উচ্চ সতা ভুলিও না। যখন অগ্কভব করি আমি আমার অন্ত 
নহি, তখনই দেখি অস্তরে স্বগের €প্রম আসিয়া যাঙাক্ষে “আমি” 
বলি তাভাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে এবং সেই আমি সকলের ঘয়ে 
গিয়া বসিয়া আছে, সম্বদন্ধ মন্গধ্যাত্মা মধ্যে প্রবিষ্ট কহম়াছে। এই 
প্রেম সামান্ত নভে, উহা পোষ গুণের বিচার করে না, কেবল এই 
জিজ্ঞাসা করে তুমি কি আমার ভান? তুমি কি আমার ভগ্মী? 
হদি ভাহ ভগ্মী হও, তবে তুমি আমার । প্র্গের প্রেম এইকপে 
গফ্রোষ গুণ আঁতভক্রুম ক্রিয়া লর নারী মারকেই অভার্থনা করে। 
ক্াঙ্গগণ 1 যদ্দি তোমরা এই প্রেমের পরিচয় দিতে পার তবেই 
ভোমরা প্ররমক ? হকাক স্বখৌর প্রেম । 'পাণের ভিতর পরমাত্মা! 
জাবাজ্মাকে “ক্রাড়ে লহম্বা এক প্রেম বিতরণ করেন । এই প্রেম 
ঈশ্বর এবং জীবাহ্থাকে যোগ করে, হভাহ আবার আমাদের শ্বতস্ত্রতা 
বিনাশ করে, ইহার অভাবে মঙ্ুনূ;য ঈশ্বর এবং জগৎ হততে বিচ্ছি 
থাকে । ইহাই দ্বৈত অইৈশুবাতদর মধো সন্ধি স্বাপন করে। ঈশ্বর 
কখনই মনুষ্য হহতে পারেন না, এবং মন্রযা 9 কখনও ঈশ্বর জ্হতে 
পাবে না; কিন্ত এই আশ্চধা (ধ্রাম-ফোগে ছশ্বর এবং মন্থযোর নিগুড় 
যোগ তয় । এই প্রেমে জন্বর আনার মধ্যে, এবং আমি "াঙ্ার 
যধো । আবার এই প্রমের প্রভাবেহ আমার প্রাপ তোষার ভিতয়ে, 
এবং তোমার প্রাণ আমার ভিতরে, এবং উনাউ আমাদের উত্ভক্বেব 
খআত্মাকে ব্র্ষজপ-প্রম-সমুড্রে মর করে । তুমি আমাতে, আমি 
তোমাতে এবং আসর! উদ্ভয়ে জশ্বকেতে । কি খআশ্চর্ধয নিগৃড়. 
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প্রেম যোগ ! কি সুন্বর সুদ মিলন! ইহা কি আমাদের সর্ব্বোচ্চ 
সৌভাগ্য নহে বে ঈশ্বর আমাদিগকে- এই প্রেমের অধিকারী 
করিয়াছেন? অন্য পাথিব ভালবাসার কথা আর বলিও না। ষে 
প্রেম স্বর্গ হইতে বিশ্বাসী ব্রাহ্ম সাধকের নিকটে আইসে দেখিলে ভ 
ইহার প্রতাপে স্বার্থপরতা, অহঙ্কার কোথাত্র চুর্ণ হইয়া গেল। 
জীশ্বর কেমন সকলকে একত্র করিয়া দিলেন। এই প্রেম সাধন 
কর। ইহাই ন্বর্গরাজ্য, ইহাই শাস্তিধাম, ইহাই প্পেম-পর্রিবার । 
ছুংঘী দেখিয়া অমৃত মাখিয়া দয়াল পিতা আমাদের নিকট এই প্রেম 
পাঠাইক্জাছেন, ইহা আমাদের প্রাণের তুষণ হউক । ইহা দ্বার! 
ধরাতলে তাহার সুন্দর পরিবার সংগঠিত হইবে । আর আমরা ভিন্ন 
ভিন্ন থাকিতে পারি না। এই প্রেমাগ্রি জালিয়! প্রেমময় মুক্তিদাতা 
আমাদিগকে এক-হদয় ও অভিন্ন-প্রাণ করুন । 
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রবিবার, ১৮ই ফাল্তুন, ১৭৯৫ শক ; ১লা মার্চ, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ | 

ষদি এমন একটা শব্দ থাকে যাহার মধ্যে সমস্ত ধন্মশান্ত্রের সা 
পাওয়া যান সেই শব্দটা প্রেম । ইহাই সাধন, ইহাই ্বর্গ। সকল 
ভাল কথার মুল এবং সমুদয় উপদেশের সার ভালবাসা । ইহাই 
ধন্মজীবনের পুর্ণতা । যদি জিজ্ঞাসা কর-_-কি হইলে আমর! পরিত্রাণ 
পাইব, ঘিনি ভক্ত তিনি বারম্বার কেবল এই শব্দ উচ্চারণ করিবেন, 
প্রেম । ফলতঃ ইহ! ভিল্প মুক্তির অন্ত উপায় নাই। ধশ্মজীবনের 
উন্নত ব্সবস্থায় ত্রক্ষ-অস্থরাগে আন্থরাগী এবং ব্রঙ্গভক্তিতে ভক্ত হইয়া! 
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বে স্থথ লাভ করি, সেই সুথ ভিন্ন জীবাত্মার আর উচ্চতর, পবিজঅতর 
তৃপ্তি নাই। তখন সত্য চিন্ত!, সত্য বাক্য সৎকাধ্য সকলই 
প্রেমের ব্যাপার, সকলই আনন্দজনক । অতএব সর্বাপেক্ষা উচ্চ 
সাধন প্রেম । যদি জিজ্ঞাসা কর পৃথিবী কোন্‌ দিন ত্বর্গ হইৰে, 
তাহার উত্তর এই )-_ষে দিন পৃথিবীর সমস্ত নর নারী পরস্পরকে 
পৰি ভাবে প্রেম দিতে পারিবে । প্রেমই শ্বগ, প্রেমই সুখ শাস্তি, 
প্রেমানন্দের মত আর আনন্দ নাই। মানিলাম, পরস্পরকে ভাল 
না বাসিলে পরিত্রাণ নাই, হৃদয় পবিত্র হয় না) কিন্ত সকলের মনে 
এই প্রেমের উদয় হয় না কেন? কেন এখনই ইচ্ছা করিক়া 
আমাদের মধো প্রেমকে আনিতে পারি না ? আমাদের মত একদিকে 
এবং জাবন অপরদিকে গমন করে কেন? এই আমরা বিশ্বাস 
করিলাম ৫্রমই 'সামাদের স্বর্গ, তবে কেন আমর! আঅপ্রেমের নরকে 
পুড়িয়া মরি ? আমরা জীবনের পরীক্ষার দেখিতেছি প্রেম ইচ্ছাবধীন 
নহে । মনোবিজ্ঞানও বলিয়া দিতেছে কি নিকৃষ্ট, কি উচ্চ হৃদক্ের 
কোন ভাবই আমাদের আদেশ কিম্বা ইচ্ছার অধীন নহে । আমাদের 
ইচ্ছা হইলেই অন্তরে প্রেম কিস্বা ঘ্বণার উদ্রেক হয় না। কিন্ত সুন্দর 
বন্ত দেখিলেই অস্তরে €্রম ভয় এবং কদাকার বস্ত দেখিলেই তাহাক় 
বিপরীত ভাবের উদয় হয়, ইহাই হৃদম়-জগতের অনিবাধ্য নিয়ম । 

প্রেম চিরদিন সৌন্দষ্যের প্রতি ধাবিত হয়, সুন্দর বন্ধ 
না দেখিলে প্রেমোদয় হয় না, যাহা! কদাকার তাহার প্রতি প্রেম 
কিন্ূপে যাইবে ? আমরা ঈশ্বরকে প্রথমতঃ প্রেম করিতে শিখি ; 
কিন্তু ঈশ্বরকে প্রেম করা সহজ, কেন না, তাহার মত পরম সুন্দর 
আর তকে আছে? আমরা মনে মনে বত কেন সৌন্দধ্য কল্পনা 
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করি না, ঈশ্বরের প্ররুত সৌন্দর্যের নিকট সকলই পরাজিত হস্ব। 
তাহার সৌন্দধ্য প্বভাবতঃ আপনা! আপনি আমাদের প্রেম আকর্ষণ 
করে। প্রেম যখন ঈশ্বরের স্থন্দর মুখ দেখিতে পায়, আর কি 
তাহা কোন বাধা মানে? তাহার সুন্দর মুখ সমক্ষে না দেখিলে 
খআমরা কখনই তাহাকে ভালবাসিতে পার্িিতাম না। তিনি অতিশয় 
সুন্দর, এইজন্য যখনই তাহাকে দেখি, তথনই হৃদয়ে প্রেম-ফুল প্রস্ফটিত 
হন ; কিন্তু তাহাকে ছাড়িস্বা যখন জগতের নর নারাদিগের প্রতি 
দৃষ্টি করি তখন দেখি সকলের মুখ কর্দাকার। মনুষ্য-স্বভাব কত 
কলক্ষিত হইতে পারে সকলে তাহার দৃষ্টাস্ত দেখাহতেছে। নানা- 
প্রকার পাপানলে সকলের মুখ দঞ্চ, াহাতে আমাদের প্রেম আকর্ষণ 
করিতে পানে, তাহাদের মুখে এমন কোন প্রকার সৌন্দয্য নাছ ১ 
তবে সেই সকল লোককে ভালবাসিৰ কিরূপে £ যাহারা আমাদিগকে 
স্ালবাসে তাহাদিগকে আমরা সহজেই ভালবাসিতে পারি, প্রীতির 
বিনিময়ে প্রীতি দেওয়া কিছুই কঠিন নহে, তাহাতে আমাদের 
নিজেন্র কোন গু৭ কিম্বা বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ পান্থ না। পিতা 
মাতা এবং আত্মীক্স বন্ধুর ন্রেহ মনে হইলেই তীাভাদের সৌন্দর্য্য 
দেখিয়া ভ্দয় মন, আত্মা মোছিত হইবে ইহা কিছুহ আশ্চর্য নহে। 
কিন্ত যাহার অপরিচিত এবং যাহাদের মনে আমাদের জগ্ত কিছুমাত্র 
প্লীতি নাই, অথবা সর্বব্দাই যাহাদের মন নানাপ্রকার পাপ এবং 
কআগ্রেমে শুষ্ক এবং (ববর্ণ তাহাদিগকে কিক্কপে ভালবাসিব £ সৌন্বব্য. 
বেখানে নাই সেখানে প্রেম ধাইৰে কিন্ধপে ? মিত্রের মিত্রতা 
লকলেই জালবাসিতে পারে, কিন্ত শত্রুর শক্রতা কিরূপে তালবাসিৰ £ 
তভোমর! কি দেখ নাই, বাই সৌন্দধ্য কদাকারে পরিণত হুমম তর্থনই 
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€প্রমের গতি রোধ হ্র, এবং পরস্পর পরস্পরের আঅপ্রিক্ এবং 
বিরাগভাজন হয় । 

ষন্থষয্যের মধ্যে অনেক প্রকার কুতৎ্সস্ত ভাব আছে এইজগ্তই 
অনুষ্যকে প্রেম কর! অতি কঠিন। বন্দি আমার বন্ধু প্রাতঃকাল 
হহতে রাত পব্যস্ত স্ন্দর থাকিতেন তাহা হহুলে 1নশ্চয়ই 
তাহাকে ভাপবাসতে পারতাম; [কষ যখন দেখতেছি, এই 
িনি অল্পক্ষণ পুর্বে স্বর্গীয় €প্রমে সুন্দর ছিলেন, তিনিহ আবার 
প্রেমের অভাবে কুৎসিত হুহলেন। তখন এহ প্রাতকৃল ব্সবস্থার 
তাহাকে (কিরূপে শাখবখাপব ? যখনহ তদাখলাম ধন্ধু শক্র হুহলেন, 
তখনহ তাহার প্রাভ আমার প্রেম শুকাহল। এহরপে প্রেম কিন্তা 
ধশ্দেহ সোন্দধ্য লা দোথণে কাহারও প্রা প্রেহোদয় হুযস না, সুতরাং 
যেখানে গ্লাত 1কম্থা পুণে সৌন্দধ্য নাহ, সেখানে মগ্য্যে্ প্রেম 
যায় না। তবে ক আমরা নম্বরের কর্দাকার সম্তানদিপকে 
ভালবাসতে পারিব না? আমাদের দিকে দেখিলে বাস্তবিক হুনছা! 
অসম্ভব বোধ হয়; কিন্তু নিরাশার কারণ নাহ; কেন না বখন 
আমরা দেখি ঈশ্বর 'করুপে কদাকান্াাদগকে ভাপবাসেন, তখন 
আমরাও পরস্পরকে কিক্ধপে ভালবা।সব শাহা বুঝতে পারি । 
তিনি আনাদিগকে নরকের জঘন্ কাত জানয়াও জ্েহ করেন, তাহার 
এছ স্বভাব অনুকরণ কারতে হবে । ঝআমাদের জঘগতম ববস্থা 
ছোখলেও তাহার প্রেম শুফ হর না। আমাদের শত শত পাপ 
সন্বেও জন্খরের হৃদয় হহুতে ক্রমাগত্ত প্রেম আসিতেছে । 

কাকাক্কে প্রেষ কাঁপতে কে পাবেন ? জন । আমরা তাহার 
অনুগত হইলে নিতান্ত কদ্দাকারকেও ভালবাসিতে পানি । তিনি 
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ফলক্ষিত পাতকীকে কিসের জন্ত ভালবাসেন £ সেই নরকের কীটের 
মধ্যে কি কোন সৌন্দধ্য আছে ? সৌন্দধ্য দেখিলেই প্রেমোদয় হয় ; 
ইহাই প্রেমের নিয়ম । তবে ঈশ্বর কিরূপে কদ্দাকারকে ভালবানেন ? 
বস্ততঃং প্রেমসিদ্জু পিতা মনুষ্যের মধ্যে যাহ! কুৎসিত তাহ! ভালবাসেন 
না; কিন্ত তিনি সেই জঘন্য কাকার হইতে সৌন্বধ্য বাহির করেন, 
শাহার নিকটে সেই নরকের ছর্গন্ধের মধ্যেও স্বর্গের সৌরভ প্রকাশিত 
হুয়। €সই সৌন্ৰধ্য কি? সেই পবিত্র সৌরভ কি? নর নানীর 
সঙ্গে তাহার “সম্বন্ধ” । প্রত্যেক মনুষ্য তাহার পুত্র, কিম্বা কন্া । 
তিনি জানেন জগদ্ধাসী প্রত্যেকের সঙ্গে তাহার এই একটী সম্বন্ধ 
আছে যাহা চিরস্থায়ী , মৃত্যু যাহা বিনাশ করিতে পাবে না, এবং 
পাপ, পুণ্য, অথবা আন্ত কোন পরিবর্তনেও যাহার বিনাশ নাই। 
এই সম্পর্ক অবলম্বন করিয়া ঈশ্বর ভক্তের স্বর্গের ভিতরে গমন 
করেন, এবং নবুকবাসী জঘন্ততম কীটের মধ্যেও প্রবেশ করেন । 
ইহাই আকর্ষণে নরকের মধ্যে যাহার! বাস করে তাহারাও ঈশ্বরকে 
স্বর্গ হইতে টামিতেছে । পাপীর পত্র পাইলেই পাপীর বন্ধ ঈশ্বর 
তাহার নিকটে আমিতে বাধা । ঈশ্বর নিজে বলিক্াছেন “পাপী 
ভাফিলে আসিৰ আমি ।” কিন্ত ইহাতে পাপীর কোন গৌরব নাই, 
কেন না এই সৌন্দধ্য তাহার নিজের নহে । নিমন্ত্রণ পত্র প্রেরণ 
করিল! স্বর্গ হইতে ঈশ্বরকে ডাকিক্সা আনিয়াছে, পাছে ইহা? মনে 
করিরা পাপীর আরও অধোগতি হয়, এইজন্ড ঈশ্বর আপনি এই 
সৌন্দর্যের আধার হইয়া রহিক়াছেন। সেই সৌন্দধ্য কি? আবার 
ঘলিতেছি, ঈশ্বরের সঙ্গে মনুষ্যের সম্বন্ধ । ঈশ্বর আমাদের পিত।» 
'মর। তাহার পুজ কন্তা, মহাপাপীর পক্ষে ইহা কি সামান্ত কথা ? 
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ইহাতেই স্বর্গের সৌন্দর্য | এই "সশ্বন্ধ” স্বর্গীয় । ইহছাতেই জীবের 
পরিত্রাণ । 

ঈশ্বরকে মা বলিয়া, পিতা বলিয়া, যে ডাকিতে পাকে তাহার 
ক সামান্ত অধিকার ? স্বগের পিতা, স্বশের মাতা, সাধু অসাধু 
বিচার করেন না; কিন্ত তাকার বে কোন পুত্র কিন্বা যে কোন 
কতা কাতর প্রাণে তাহাকে ডাকিবে, তত্ক্ষপাৎ তিনি তাহার 
নিকটে আসিবেন । এই তাহার প্রতিজ্ঞা । শিশু কাদ্দিলেই বেমন 
হাতার মনে শেভ এবং স্তনে তক্ধ উৎ্থলিয়া পড়ে, ০সইরূপ সম্তান 
ডাকিলেই ঈশ্বরের মনে ন্বেহ উদ্ভসিত হইয়া পড়ে । ঈশ্বরের সঙ্গে 
ষেমা সম্পক স্থাপন করিতে পাবে, তাহার কি সামান্ত সৌভাগা ? 
এহ সম্পরকে দূর নিকট হয, বিচ্ছিপ্প সংযুক্ত ভয়, এবং নরক শর্গ 
হয়। ইভার সৌন্দধো ঈশ্বর স্বয়ং বিমোভিত ভন । এই সৌন্দর্যের 
কিছুতেই কাস নাই, মভাপাপের সাধা নাই ইহা কলক্ষিত করে । 
ঈশ্বর যতবার আমাদিগকে দেখেন ততবারই আমাদের সঙ্গে তাহার 
এই সম্বন্ধে সৌোন্দর্ধা দশন করেন । ইনি আমার পু, ইনি আমার 
কনা, এই বলিদ্বাই তিনি ন্গেহে পরিপুর্ণ হইয়া, সাধু অসাধু সকলকেই 
আালিঙ্ন করেন । এই “সঙ্বন্ষের সৌন্দধা” বাতীত আমাদের উপনর 
ঈশ্বরের আর'9 একপ্রকার সৌন্দ্প্য প্রকাশিত ভর । হন তাহার 
দৃষ্টির লাবণ্য । বখনত তিনি আমাপিগরকে দেখেন, তখনহ আমাদের 
মুখে ভাভার চক্ষের লাবণ্য প্রতিভাত হর । তিনি ত নিজের চক্ষে 
দেখেন । দেবতা দেখেন দেবচক্ষে । দেবচক্ষু বে প্রমচক্ষু ! একদিকে 
যেমন তিনি আমাদের মধ্যে সেই সম্বস্কের সৌন্দধ্য দেখেন, অন্দিকে 
আবার বতই আমাদের উপর তাহার সেই গ্রেমদৃষক্টি পড়িতেছে, 
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তই আমাদের নিতাস্ত কদাকার মুখও ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইক্স! 
যাইতেছে । 

নেেহে্র চক্ষে নিতান্ত কুৎলিত ব্যক্তিও স্ন্দর দেখাস্ম ইহা! ত 
তোমরা সকলেই জান। আকাশে চন্দ্র বুহিয়্াছে, কিন্ত তাহার 
জ্যোত্না। আসিয়া তোমার আমার মুখের সৌন্দধ্য বুদ্ধি করিল ) 
বাষু চলিতেছে, কিন্তু যাভার উপর দিয়া যাইতেছে, তাহা যদ্দি 
নিতান্ত উত্তপ এৰং কঠোর বস্ত হয্স তাহাও স্ুশীতল এবং কোমল 
হইতেছে ; এ সকল ত তোমরা প্রতিদিন দেখিতেছ । আকাশের 
চন্দ্র যদি আমাদের মুখ স্ন্দর করিতে পারে, এবং বাহিরের শীতল 
ৰায়ু যদি উত্তপ্ট বস্তকে শীতল করে, তবে যিনি স্বর্গের চন্দ্র, এবং 
বাহার প্পেমদৃষ্টি স্বর্গের সমীরণ, তিনি কি আমাদিগকে সুন্দর এবং 
শীতল করিতে পারেন না? একদিকে তিনি যতই আমাদের সঙ্গে 
তাহার স্বর্গীয় সম্বন্ধের সৌন্দধ্য দেখেন, ততই তিনি আমাদিগকে 
ভালবাসেন, অন্যদিকে আবার যতই আমাদিগকে প্রেমচক্ষে দেখেন, 
ততই অধিক পরিমাণে আমর! তাহার প্রেমের পাত্র হই। অধিক 
পরিমাণে কেন বলিতেছি ? ন্বর্গীয় পিতার প্রেম যে অনন্ত, তিনি 
যে পুর্ণ প্রেমের আধার । তিনি যে অনস্ত প্রেমচক্ষে সকলকে 
দেখিতেছেন । জিজ্ঞাসা করি, তোমরা যখন প্রেমচক্ষে কোন মন্ুষ্তের 
প্রতি দৃষ্টি কর, দৃষ্টি করিতে করিতে কি তোমাদের প্রম বৃদ্ধি হস 
না? এবং ন্সদ্ধ ঘণ্টা পরে কি সেই ব্যক্তি নিতান্ত কদাকার হইলেও 
তোমাদের প্্েমচক্ষু তাহার মধ্যে অধিকতর সৌন্দর্য্য দর্শন করে 
না? ইহা বদি তোমরা প্রত্যক্ষ না করিনা থাক, তবে প্রেমশান্ত্ 
কি তোমরা জান না । বতই প্রিয় ব্যক্তিকে প্রেমচক্ষে দেখিবে, 
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সভতই তোমার নিকটে সে স্ন্দরতর হইবে, এবং ক্রমে তোমার: 
চক্ষু মধুমর হইবে, ইহাই [প্রমের ধর্ম । কিন্তু সেই সকল নর নারী-__ 
ষাহাদিগকে তোমার প্রেমচক্ষু সুন্দর দেখিতেছিল, যাই তাহাদের 
সঙ্গে বিবাদ কর আর তাহার! প্রিয় থাকে না, আর তাহাদের 
ষুখে লাবণ্য নাই । অতএব যদি প্রমরাজ্য স্থাপন করিতে চাও, তবে 
প্রেমদ্টিতে মানুষকে সুন্দর করিয়া! লইতে হইবে । ভালবাসা দিয় 
ভঘন্ত পাপীকেও সুন্দর করিয়া লইতে হইবে । ষতঙক্ষণ কোন ভাই 
ভশ্বীকে কাকার দেখিবে ততক্ষণ তাহাকে প্রেম দিতে পার না, 
অতএব আগে প্রমময় পিতার অন্থগত হইয়া ভালবাসা দিয়া 
কুৎদিতকে স্ন্দর করিয়া লও । “হইনি আমার পিতার পুত্রৎ ইনি 
আমার পিতার কন্তা,” এইরূপে প্রেম সাধন কর । “ঈশ্বর আছেন, 
ঈশ্বর আছেন” শতবার এই কথা বলিয়া যেমন ধ্যান অভ্যাস কর, 
তেমনই “ইনি আমার ভাই, ইনি আমার ভগ্ী,” এই বলিকা ঈশ্বরের 
পবিত্র প্রেম-পরিবার সাধন কর । যতই বলিবে ইনি আমার অত্যান্ত 
আদরের ধন, ততই দেখিবে প্রত্যেক নর নারীর সঙ্গে অতি নুন্বর, 
এবং অতি সুমিষ্ট স্বর্গীর সম্বন্ধ প্রকাশিত ভইবে। ক্রমাগত সেই 
সম্প্ক ভাবিতে থাক, যতন্ঠট ভাবিবে ততই দেখিবে তাহার মধ্যে 
নুতন নূন লাবণা, এবং নৃতন নূতন মধুরতা । তখন দেখিবে, যে 
চক্ষু নীবস ছিল, তাতা সরস হইল, যে জয়ে প্রেম ছিল না, তাকার 
পক্ষে ভালবাসা আতি সহজ কইল | তাহাব্র নিকটে আর কাহারও 
মুখ কুৎসিত ব্রহিল না । এক ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রমচক্ষে সকলের 
মুখ সুন্দর ভইল । বদি এই সম্বন্ধ সাধন কর, বদি এইরূপে প্রেমদৃষ্টিতে 
তাকাইতে পার, তবে দেখিবে তোমার অতাত্ত নিকটে সেই ন্বন্সধাম, 
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সেই প্র মধাম। একদিকে যেমন ঈশ্বর দর্শনেই মুক্তি, অন্যদিকে 
সেহব্ধপ ভাই ভন্মী দর্শনেই মুক্তি । এই প্রেমদৃষ্টি আমাদের শান্তর, 
ইহাই আমাদের বর্গ, ইহাতেই আমাদের পরিত্রাণ । 


বিধাত। পুজ1-_বিশেষ বিধান । 

বববিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৭৯৫ শরু ; ৮ই মার্চ, ১৮৭৪ খুষ্টন্দি। 

ত্রাঙ্মদনাজের মধ্যে আজ কাল বিধাতা পুজার বিশেষ প্রয়োজন 
হইয়াছে । জগতের সাধারণ ঈশ্বরের পুজা সকলেই করি, তাহাতে 
স্থুখ এবং পুণ্য উভয়ই আছে ; কিন্ত বিপাতা পুজা না করিলে ধন্মের 
1নগুড় তত্ষ এবং প্রগাঢ় আনন্দ সন্তোগ করা যায় না। সাধারণরূপে 
জশ্বর জগৎ পালন করিতেছেন ইহা সকলেই জানি; কিন্ত তিনি 
আবার বিশেষকূপে গ্রতোক জীবকে বল, জ্ঞান, পণ্য, শাস্তি বিধান 
ফরেন ইহা না বিশ্বাস করিলে, ধম্মের গভীর এবং উচ্চ ভাব সকল 
প্রচ্ছন্র পাকে, এবং উন্নতির পথ অবক্ুদ্ধ হয় । আমরা প্রত্যেকে 
ব্রঙ্মপুজাকে জীবনের ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিস্াছি, অতএব প্রত্যেকের 
জীবনে বিধাতা পুরুষ কেমন বিশেষ বিধান সকল প্রকাশ করিতেছেন 
তাহ। না! দেখিলে গ্রকৃত ধণ্মসাধন হয় না। সাধারণ ঈশ্বরের পূজা 
এবং সাক্ষাৎ জীবস্ত বিধাতার পুজানস অনেক প্রভেদ। সকলেই 
আমাদের মধ্যে সাধারণ ঈশ্বরের পৃজ্জা করেন, এবং ধাহারা তাহার 
বিশেষ বিধানে বিশ্বাস করেন তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্য 
স্বীকার করুক কসর না করুক, প্রতোফেরই নিকট ঈশ্বরের বিশেষ 
বিধান আলিতেছে। প্রতি জীবের মলের জন্ত ঈম্ঘর বিশেবরূপে 
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সাভার পরিত্রাণের কাধ্য প্রণালী অবলম্বন করিতেছেন । জগতের 
মঙ্গলের জন্ত ঘত ঘটনা হইয়াছে সমুদয় একত্র হইলে, সাধারণ 
ইতিভাস তক, ইভা গ্রহণ করিলে মনুষ্য ধন্ধের প্রথম পরিচয় পার; 
কিন্ত ইচাতে ধশ্মজীবন উল্লত হয় না । সাধারণ দুরস্থ ঈশ্বরের হত্ত 
দেখিয়া মন্থুষ্যের আত্মা সম্পূর্ণতূপে তৃপ্ত হতে পারে না। জীবস্ত 
ধন্ম সাধন করিতে হইলে, অতীত কালের ঈশ্বরকে বর্তমান দেখিতে 
হইবে, দূরদ্ব ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে হইবে। ধিনি সমস্ত বিশ্বরাজোর 
রাজা তাভারই হস্তে বিশেষ বিশেষ প্রজাপালনের ভার হহ1 বিশ্বাস 
করিতে তউৰে । জগতের সাধারণ কার্যাপ্রণালীভে ধাহাকে সমস্ষে 
সময়ে দেপা হইত ভাভাকে প্রতিদিন উজ্জ্বলকূপে নিজের জীবনের 
বিশেষ বিশেষ ঘটনায় দেখিতে ভইবে। 

জগতে যত ধণ্মসম্প্রদার হহয়াছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক একটী 
বিশেষ বিধানের উপর সংস্থাপিত । যদিও পৃথিবীর প্রায় তাবৎ ধন্খশাস্ত্েই 
অনেক ভ্রম আছে ; কিন্তু প্রথমতঃ যখন এক একটা ধশ্মশান্ত্র প্রচারিত 
হয়, তাহা চিরকালই কতকণ্ডলি লোকের দ্বারা ঈশ্বরের ভম্তরচিত 
অন্রান্ত সত্য বলিয়। গুভাত হহয়াছে। ষাভাদের দ্বারা সেই বিশেব বিশেষ 
শাস্্ প্রকাশিত হইয়াছিল, জগতের লোক তাক্কাঙ্গিগকফে গুরু বলিয়া! 
গ্রহণ করিয্াছে, এবং ধাছারা তাহাদিগকে এইকব্সপে গুরু বলিয়া 
স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা এক একটী বিশেষ ধন্দরসম্প্রদার বলিয়। 
পৃথিবীতে পরিচিত হইয়াছেন । যখনই মঙ্গলময় বিধাতা দেখিলেন 
একটী ধন্মসম্প্রদায় ক্রমে নিজ্জীব হইতে লাগিল, আর তাহাদের 
দ্বারা তাহার অভিপ্রার সিদ্ধ হয় না, তখনহ জগতের পরিভ্রাপের 
সন্ত কতকগুলি অনিমন্গ শান দিয়া নূতন কতকগুলি সতেজ গুরু 
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প্রেরণ করিলেন ; যখন তাহারাও পুরাতন হইল, আবার আর. এক 
নুতন বিধান প্রেরিত হুইল । পুনশ্চ যখন দেখিলেন তন্দ্বারাঁও জগতের 
পরিত্রাণ হইল না, আবার আর এক বিশেষ বিধান প্রকাশ করিলেন, 
যাহারা সেই বিধান গ্রহণ করিল তাহারা আর একটী নূতন 
ধন্ধসম্প্রদায় হইল । এইক্পে ক্রমাগত এক একটা ধন্মসম্প্রদাযস এক 
একটা বিশেষ বিধানের উপর সংগঠিত হইয়াছে । ইহাতেই দেখা 
যাইতেছে কেবল সাধারণ স্থষ্টি প্রণালীতে বিশ্বাস করিলে মনুষ্যজাতির 
সমুদয় অভাব দূর হয় না; বিশেষ বিধান এবং বিশেষ আবশ্তকীয় 
বিধানে বিশ্বাস স্থাপন করা মনুষ্যের শ্বভাবসিদ্ধ, বিশেষতঃ তাহ! 
ভৃপ্তিকর এবং পরিভ্রাণপ্রদ ৷ 

যাহার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নাই, ধিনি দূরে থাকেন, দেখা 
দেন না, কথা কন না; কিন্ত সাধারণ ভাবে সকলকে শাসন 
করেন, এমন ঈশ্বরকে কে চায়? মনুষোর হৃদন্স স্বভাবতঃ 
নিকটস্থ প্রত্যক্ষ ঈশ্বরকে চায় । যে পথে আলোক না হইলে 
একদিন চলে না, যে সাগরের ঢেউ দেখিস সর্বদাই প্রাণ 
কাপিতেছে, খানে কেমন করিয়া! সাক্ষাৎ গুরু ঈশ্বরকে ছাড়িয়া 
খাফিতে পারি? সকল দেশের এবং সকল সমক্ের লোকেরাই বিশেষ 
বিধানের জীবস্ত জাগ্রত ঈশ্বরের শরণাপন্ন হইয়াছে । ংস্কারাবিষ্ট 
জরমান্ধ ব্যক্তিরাও তাহাদের কল্পিত বিশেষ বিশেষ জাগ্রত দেব দেবীর 
উপাসনা করিক্পা আসিতেছে, অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্য-প্রক্কতি 
সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকেই অনুসন্ধান করে। মৃত নিদ্রত কিন্া 
দুরস্থ দেবতাকে লইবা! কেহই সন্তষ্ট হইতে পারে না । ঈশ্বর ছিলেন, 
অথবা কোন স্থানে লুক্কাক্জিত আছেন, ইহা তাহার স্থ্টি-পুস্তক পড়িক্কা 
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জানিতে পারি, কিন্ত ভিনি সাক্ষাৎ ভাবে আমার নিকটে আছেন, 
ইহা জানিতে হইলে তাহার বিধানে বিশ্বাস করিতে হইবে । তিনি 
এই আমার সঙ্গে কথা কহিতেছেন, তিনি এই আমাকে দেখা দিতে 
আিসাছেন, আমাকে উদ্ধার করিবার জন্ত তিনি এই বিশেষ ঘটনা 
প্রেরণ করিলেন, এ সমুদ্র বিশ্বাস করিলেই তাহার বিধান গ্রহণ 
করা হর । এই তার বলে আমি বলা হইতেছি, তার জ্ঞানে আমি 
জ্ঞানী হহতেছি, তার পুণ্যে আমি পুণ্যবান্‌ হইতেছি, এবং তার 
স্গুথে আমি স্র্থী হইতেছি, এইন্প প্রত্যক্ষ জ্ঞানেই আমাদের 
পরিত্রাণ । ইহাতেই ঈখরের সঙ্গে আমাদের বিশেষ প্রত্যক্ষ যোপ 
স্থাপিত হয়। যে শাস্ত্র কিন্বা যে ধম্ম এই প্রকারে বিশেষ এবং 
প্রতাক্ষ ভাবে ঈশ্বরকে প্রকাশ করে, তাহাই আমাদের শাস্ত্র, তাহাই 
যথার্থ ব্রাহ্মধর্ম । ব্রাক্ষাদগের সাক্ষাৎ গুরু এবং ধন্্মশান্ত্রের প্রয়োজন । 
ইহা ভিন্ন জগতের পরিত্রাণ নাই । 

এই বিশেষ প্রতাক্ষ বিধানে বিশ্বাস করিবার পুর্বে বোধ হর ঈশ্বর 
যেন অনেক দূরে রহিয়াছেন, ইহার জন্ত দেশে দেশে যুগে বুপে মন্ুষ্য- 
সস্তান সকল ব্যাকুল হইর! ঈশ্বরকে নিকটে আনিতে চেষ্টা করিরাছে। 
মুর্খ জগৎ জানে নাষে ঈশ্বর চিরকালই নিকটে । নির্বোধ মন্তব্য! 
বিনি কাছে বসিরা আছেন তাহাকে নিকটে আনিবার জন্ত কি 
প্র প্রেরণ করিবে? জগৎ ঈশ্বব্রকে প্রতাক্ষ না দেখিয়া চিরকালই 
কোন বিশেষ বাক্তি কিম্বা কোন বিশেষ পুশ্তাকর মধা দিবা তাহাকে 
নিকটে দেখিতে চেষ্টা করিক়াছে ; কিন্ত আমরা ব্রাহ্ম কোন পুস্তক 
কিন্বা, কোন মনুষ্তের ভিতর দিরা ঈশ্বরকে দেখিক্সা আমরা তৃপ্ত 
হইতে পারি না) আমরা প্রত্যক্ষরূপে তাহাকে দেখিতে চাই, এবং 
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প্রত্যক্ষভাবে তাহার শান্স পাঠ না করিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই। 
খআআমরা বিশ্বাস করি আমাদের এই ত্রাঙ্মলমাজ তাহারই বিশেষ 
বিধান। হহান প্রত্যেক দিন এবং প্রত্যেক মুহ্তত আমাদের প্রিয় ॥ 
কেন না আমরা বিশ্বাস করি, ইহার প্রতোক ঘটনা বঙগদেশের, 
ভারতভূমির এবং সমস্ত পৃথিবীর পরিত্রাণের জণ্ত ঈশ্বর স্বয়ং সংঘটন 
করিতেছেন । ব্রাক্ষলমাজের সমুদয় ব্যাপার একত্র করিলে যাহ? হয়, 
তাহার নাম ঈশখরের বিশেষ বিধান। 

অন্ত ঘটনার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের এ সকল ঘটনার তুলনা হইতে 
পানে না। যে নিয়মে চন্দ্র সুর্য নিয়মিত হয় এবং জনসমাজ 
অরে পরিপুষ্ট এবং জ্ঞানে উন্নত হয়, সেই সাধারণ নিয়ম 
প্রপালীতে সে সমুদয় ঘটিয়াছিল এবং সাধারণ ভাবে সে 
সমুদয় চলিয়া গিয়াছে; কিন্ত ব্রাহ্মসমাজের ঘটন1 সকল সেরূপ 
নছে। সাধারণ ঘটনাবলীতে কেহই সাক্ষাৎ প্রতাক্ষ ঈশ্বরের হস্ত 
দেখিতে পাক না) কিন্ত জগৎ যখন দেখিতে পার, একটা কিম্বা 
কতকগুলি পাপীর পরিত্রাণের জন্ঠ অসামান্ত এবং বিশেষ বাপার 
সকল সম্পন্ন হইল, তখন আত তাহারা অবিশ্বাসী কিন্বা অচেতন 
থাকিতে পানে না। সে সমুদন্ধ অসাধারণ ঘটনার ভিতরে তখন 
তাহারা দেখিতে পায় ঈশ্বরের হন্ত প্রত্ক্ষরূপে কাধ্য করিতেছে! 
আমাদের ত্রাক্ষসমাজের এই বিশেষ বিধান সেইনপ। ইহার মধ্য 
জিরা ঈশ্বর প্রতাক্ষভাবে বঙ্গদেশের, ভারতভূমির এবং সমস্ত জগতের 
পরিত্রাণের পথ পরিক্ষার করিতেছেন । এই বিশেষ বিধানের মধ্যেই 
কেবল তাহাকে আমরা বিধাতা বলিকা পুজা করিতে পারি । 
বখ। সময়ে ঈশ্বর-হম্ত-রচিভ ব্রাক্ষধশ্মের এহ বিশেষ বিধাল প্রকাশিত 
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হইক্াছে । ইহাতে বিশ্বাস ভিন্ন আমাদের পরিজ্রাপ নাই । ঈশ্বরকে 
বদি পৃথিবী হইতে নিলিপ্ত বলিয়া! পুজা করিলাম, তাহা হইলে 
অল্পবিশ্বাসী কিন্বা অবিশ্বাসী কইতে আমানের অধিক প্রভেদ কি? 
বদি সাক্ষাৎ জাগ্রত ঈশ্বরকে দেখিতে চাও, ভবে তাহার বিশেষ বিধান 
গ্রন্থণ করিতেই হইবে । গুকু এবং শাস্ত্র ভিন্ন বিশেষ বিধান হইতে 
পারে না। প্রত্যেকে পরিত্রাণের অন্ত গুরু এবং শাস্ত্র অন্বেষণ করে । 
বতক্ষণ না এই ডুই আশা! পূর্ণ হয়, ততক্ষণ মন্ব্যের আত্মা কিছুতেই 
তৃপ্গ হইতে পারে না । ত্রাঙ্গগণ, তোমরা কি জান না তোমাদের ওক 
কে, এবং তোমাদের শান্স কি? ঈশ্বর স্বরং তোমাদের গুরু, এবং 
ত্রাহ্মপমাজের সমুদয় ঘটনা! তোমাদের শাস্ম। বাঙ্তারা বলে কতকগুলি 
বিশেষ বিদশষ ক্ষমভানীল মন্যাই ব্রাহ্মলমাজের আচাধা, উপাচার্য, 
এবং প্রচারক হয়, তাহারা অল্পবিশ্বাসী; কিন্ধ বিশ্বাসী তাহারা ধাহার! 
বলেন, এ সকল লোকের ভিতরে ঈশ্বরের অস্কলি কার্য কন্রিতেছে। 
সাবার বাহিরে দেখিতেছি, কতকগুলি মন্ুষা উপদেশ দিয়া বেড়ায় ; 
ইহাতে কি এই বলিব যে আমাদের ত্রাহ্মধর্দ্েও মনা গুক ? লা, 
আমাদের একমাত্র গুরু সেই পরম গুরু ঈশ্বর । তীঞার হম্ডলিখিত 
ঘটনা সকল আমাদের একমাত্র শান । বে পলিযাণে মনুষ্য ঈশ্বরের 
কথা বলেন, সেই পরিমাণে তিনি আমাদের পঞ্সিআশ-পত্থের সভাক্স ; 
কিন্তু যে সুখের ভিতর ভইতে ঈশ্খরের কথা না আসে তাহা গরল । 
ঈশ্বন্ের কথা না বলিয়া কেচ বদি আপনার কখা বলে তাহা! আদৃত 
হইবে লা। সেই পরমণ্ডরু প্ক্সং বর্তমান থাকিয়া বখন বাহাকে 
যাহা বলিবেন তাহাই তাহার শাজ্স। 

আমাদের গুরু বরং কখ। বলিব প্রত্যেক শিষ্যকে উপদেশ দেন, 
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ংসার-রণক্ষেতে বল এবং উৎসাহ দেন, এইজন্যই আমরা ব্রাঙ্মলমাজে 
আসিক্পাছি। সংসারের কোলাহল মধ্যে আমাদের গুরু অতি গম্ভীর 
ভাবে কথা বলিক্ণা সকল গোল মিটাইয়! দেন, তাহার এক একটা 
অগিমর বাক্য আমাদের অন্তরের সকল প্রকার ভ্রান্তি এবং পাপ দগ্ধ 
করে। তাহার নিজ্ষের মুখের এক একটা বাক্য আমাদের ধন্মশান্ত্রে 
এক একটী জীবস্ত সত্য। অন্তরে থাকিয়া সর্বদাই তিনি কথ 
বলিতেছেন, কেবল অবিশ্বাসী তাহার কথা শুনে না। মনুষ্যের 
অবিশ্বাসে তিনি দূরে, বিশ্বাসে তিনি নিকটে । ব্রাহ্গগণ, তোমাদের 
শুকু নিকটে কি না বল? নিকটে যদি গুরু না থাকেন কাহার 
কথা শুনিতেছ ? পরিজ্রাণ কি এতই সহজ ব্যাপার যে মনুষ্য অথব! 
পুস্তকের কথায় নির করিয়া তাহ] লাভ করিবে? পুস্তক কিস্বা 
মনুষোর প্রত্যেক কথ! যদি ব্রন্ষের কথা না হয় গরল বলিয়া তাহ! 
পরিত্যাগ কর । ব্রহ্মহই আমাদের গুরু, ব্রহ্গই আমাদের শান্ত্র- 
রচক্সিতা । ধন্মশান্ত্রকি £ যাহাতে ধন্মজীবনের ঘটনা সফল বণিত 
থাকে । কথন কিরূপে একটী কিম্বা কতকগুলি পাপীর জীবন 
পরিবস্তিত হইল, এক সময়ে পাঁচটা লোক কিন্বা পাঁচটা পরিবার কিবূপে 
পবিত্র প্রেমে সম্মিলিত হুইল, কিন্ধপে স্বার্থপর, অপ্রেমিক লোক 
দিগের হৃদয়ে ঈশ্বরের প্রেমের জয় হইল, এ সকল ঘটনা! ষে পুস্তকে 
লিখিত হয়, তাহাই ধশ্মশান্ত্র। অতএব আমাদেরও ধর্্মশান্ত্র আছে, 
দিও তাহা! কোন মন্য্যের হস্তে লেখে নাই ; কিন্ত আমর! বিশ্বাস- 
চক্ষে তাহ পাঠ করিতেছি । এ সমুদয্প ঘটন! লিপিবদ্ধ হইলেই অন্রাস্ত 

ধন্মশান্্র হইবে; কিন্ত ব্রাহ্মসমাজে এ চল্লিশ বৎসর যে সকল ঘটন। হইয়া 
গেল পৃথিবীক্ধ ভাষা কি সে সকল বথার্থকূপে লিপিবদ্ধ করিতে পারে ? 
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ঈশ্বরের অগ্নিময় সত্য সকল মহুষ্যের ভাষাকে দগ্ধ করে। 
বিধাতার জ্বলন্ত ঘটনা সকল মন্ুষ্যেত্র সামান্ত কথার লেখা ধাক্ন 
না। যে দিন আমরা প্রত্যেকে ত্রাক্ম হই, সেই দিন হইতে 
আমাদের প্রত্যেকের ধশ্মশাস্্র আরম্ভ হয়। যখনই কোন বিপাকে 
পড়িয়া অন্ধকার দেখি, নিজের আীবনগ্রষ্থে কিম্বা অন্টের জীবন- 
পুস্তকে, ঈশ্বরের সেই জীবন্ত সত্য সকল দেখিলেই আলোক 
এবং উৎসাহ পাই । চক্ষের সনক্ষে সেই গ্রন্থ রহিয়াছে, যখনই ইচ্ছ! 
করি, তখনই পাঠ কত্রিতে পারি। ইহা? অপেক্ষা আর আমাদের 
পক্ষে কি অধিক সৌভাগা হইতে পারে? তোমার হৃদয়ে, আমার 
হাদয়ে সে সকল ঘটনা মুর্রত রহিয়াছে ; পাঠ করিবা মাত্র, স্পশ 
করিবা মাত্র দোঁথ জলন্ত অগ্রির মত সে সকল ঘটনা অন্তরের সকল 
অন্ধকার এবং নিরাশা দৃত্র করিকা দেয় । জীবনপুস্তক পাঠ ককিয়া 
দেখিলাম ব্রহ্মরুূপায় একটী পাপী বাচিয়া গেল, পাচটী পরিবার এক 
হইল, উত্সবে শত শত পাপী একত্র ভইয় ঈশ্বরের আরাধনা 
করিতেছে ; এ সকল ঘটনা পাঠ করিবা মাআ, আত্মা বিশ্বাস উৎসাকে 
পরিপূর্ণ হইল। জঈশ্বর যদি নিকটে গুরু হইয়া না আসিয়া থাকেন 
তবে কি আমাদের এ সকল কল্পনা, না স্বপ্ন? শ্রাঙ্মগগণ, যদি তোমর! 
বাস্তবিক ঘটলাপুণ একটী পুস্তক না পাও, তবে তভোমর! করিবে 
কি? এবং বদি জাগ্রত জীবন্ত গুকুকে না দেখিলে পাপ অন্ধকার 
হইতে বাচাইবে কে? এমন সুন্দর সতা ঈশ্বর গুকু হইরা আমাদের 
জীবনে লিখিরা দিলেন, হতভাগ্য আমরা তাহ! পাঠ করি না। 
তিনি ধন্ত ধিনি ইহা পড়িলেন! কি সকল ব্যাপর প্রতি বৎসর 
আমাদের মধ্যে হইতেছে! ইহা অপেক্ষা অন্রান্ত শাস্ত্র কি হইতে 
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পারে? যাহারা ইহা! অবিশ্বাস করে তাহাদের পক্ষে আজ যাহা 
স্বর্”, কাল তাহ! নরক, আজ যাহ? সত্য, কাল তাহা অসত্য । যখন 
সেই অভ্রাস্ত গুরু আমাদের মধ্যে আসিয়া উপদেশ দ্দিতেছেন তখন 
শ্রাহ্মসমাজের ভয় কি? যে বিশেষ বিধানে ঈশ্বর আমাদিগকে 
আনিফ্লাছেন, ইহা তকাহারই অন্রান্ত বিধান। এস তবে সমুদয় ভাই 
ভগ্মী মিলিত হইয়া গুরুর সঙ্গে সদালাঁপ করিতে করিতে তাহার কাছে 
তাহার শান্তর পাঠ করিতে করিতে শাস্তি-নিকেতনে উপনীত হুই। 





বরাহনগর ব্রান্মসমাজ । 


স্পিিব৮-- 


নবম সাম্মৎসরিক । 





আশা-শান্ । 
প্রাতঃকাল, রবিবার, ওরা চৈত্র, ১৭৯৫ শক? 
১৫ই মার্চ, ১৮৭৪ থুষ্টাব্স । 
জগতের সমন্ত অবস্থার মধ্যে পরিবর্তন । ব্ড়রাজ্যে যেমন 
পরিবর্তন, সংসার এবং উতিহাসিক ঘটনার মধ্যেও সেইরূপ পরিবর্তন । 
জড়রাজ্যে যেমন অন্ধকারের পর আলোক, এবং আলোকের পর 
আবার অন্ধকার, সংসারেও সেইন্ধপ সম্পদের প্র বিপদ এবং 
বিপদের পর সম্পদ, ক্রমাগত এইরূপ পরিবর্তন । ইতিহাস মধ্যেও 
পাঠ করি, অমুক স্থানে এক রাজ্য উঠিল, কিছুদিন পর বিপ্রৰ 


খসআশা-শাজ্ 1 ২১৩ 





উপস্থিত হইয়া তাহার ধ্বংস হ্হল, এবং তাহার উপরে আর এক 
রাজ্য সংস্থাপিত হইল । এইরূপে ষে দিকে নেত্রপাভ করি সেই 
দিকেই পর্রিবন্তন । কি জগতের সাধারণ উতিকাসিক ঘটনায়, কি 
প্রভোক অভ্রীবনে, সর্বত্রই পরিবর্তন । ধন্ত সেই সকল ব্যক্তি, এ 
সমুদর পারিবন্তনের মধ্যেও যাহাদের বিশ্বাস এবং আশা স্থির থাকে ! 
বাল্যকাল হৃহতে এ পধ্যস্ত আমরা কেবলই পরিবর্তন শ্রোত্তে 
ভা।(সতেছি। এক শ্রেণীর লোক এ সকল পরিবন্তন দেখিয়া জ্ঞান 
কারাইতেছে এবং অবিশ্বাস ও নিরাশার কুপে পড়িতেছে । অপর 
শ্রেণীর লোক, যদিও তাহাদের সংখ্য। অতি অল্প, এ সমুদয় পর্িিবস্তনের 
মধ্যে অটল । আমাদের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে এত অবিশ্বাস এবং 
অস্থিরতা এ সমুদয় পরিবপ্তনের প্রতিকূল ঘটনা সকল আলোচন। 
করাই তান্থার প্রধান কারণ । তাহারা কেবল এইট সকল প্রশ্থ 
জিজ্ঞাসা করে, সম্পদের পরে কেন বিপদ, যৌবনের পরে কেন 
বুদ্ধাবস্থা উপাস্থত হয়? ধনী কেন নির্ধন, স্ম্থ কেন দুর্বল, এবং 
ধান্মিক কেন অধাশ্মিক হয়? এ সকল প্রতিকূল পরিবপ্তন দেখিয়াই 
জ্যোতিপুর্ণ, উদ্ভমপূর্ণ বুবারা নিরাশ, নিস্তেজ এবং নিরুৎসাহ হুইয়! 
পড়ে । 

আলোকের পর অন্ধকার হইল কেন, ক্রমাগত ইহা যে ভাবে, 
সে যে মরিবে, হহাতে আর আশ্চর্য কি? বাহারা অন্ধকার দেখে, 
তাহারা নিরাশার শাস্ত্র পাঠ করিবেই? কিন্তু ধাহারা কেবল 
এই দ্রেখেন যে, অন্ধকারের পর কিরূপে আলোক জ্জাসিল, যেখানে 
পাপের স্রোত চলিতেছিল, সেখানে কিরূপে পুপানদী প্রবাহিত হইন্ডে 
লাগিল, বে ব্যক্তি মহাপাপী ছিল, সে কিরূপে পরিত্রাণ পাইল, 
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অতক্ত কিনূপে ভক্ত হইল, ঈশ্বরের আশা-শান্ত্র তাহাদের নিকট 
উজ্জ্বলরূপে প্রকাশিত হন্গ। প্রাতঃকালের সুর্য যেমন আশার 
প্রচারক, ব্রজনীর অন্ধকার তেমনই নিরাশার প্রচারক । কেবল 
অন্ধকারের দিক্‌ দেখিয়া কত বিশ্বাসী অল্পবিশ্বাসী হইল, তাহারা 
আপনারাও মরিল, আবার অন্তকেও মারিল, কেবল নিরাশার 
অন্ধকারে তাহাদের অতি উৎকুষ্ট স্বগীক বিশ্বাস ভক্তিও বিলুপ্ত হইল ॥ 
বদ্ধুগণ, তোমরা যে অন্ধকারের দিকৃ একেবারে দেখিবে না তাহ! 
বলিতেছি না, কিন্তু এহ বপিতোছ প্রাতিকূল অনুকূল সমুদয় ঘটনার 
মধ্যে ঈশ্বরের মঙ্গল হন্ড দেখিতে হইবে, সমুদয় পরিবর্তনের ভিতরে 
তাহার আশা-শান্্ পাঠ করিতে হইবে? দেই সকল লোকের 
অবস্থা অতি শোচনীয় যাহারা কেবলই মন্দের দিক্‌ দেখে। ঈশ্বর 
যখন দয়! করিয়া নিজে স্বর্গে লহয়া যান, তখনও তাহারা কল্পন! 
ভ্বারা সেখানেও নরক টানিয়া আনে। চারিদিকে ব্রাহ্মসমাজের 
উন্নতি হইতেছে; কিন্তু তাহারা এই কথা বলিবে, এইব্ূপ অনেক 
ব্যাপার দেখিক্সাছি, এ সকল কিছুই স্থায়ী নহে। 

এইনূপে বিশ্বাসরাজ্য হইতেও তাহার! অবিশ্বাসের কথা 
বাহির করে; কিন্তু বিশ্বাসীরা ইহার বিপরীত কথ! বলেন। 
অত্যন্ত উন্নত সাধু ব্যক্তি ঘোর পাপে কলঙ্কিত হুইল, কিন্বা 
কোন প্রচারক প্রচার-ত্রত পরিত্যাগ করিয়া আবার সংসারী 
হইল, এ সমুদয় ভয়ানক হদদ-বিদারক ব্যাপার হইতেও বিশ্বাসীরা 
ঈশ্ববের করুণা-শাস্্র পাঠ করেন । কণ্টকের উপরে ষে গোলাপ 
পুষ্প তীহারা কেবল তাহাই গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের হর্ন 
স্কপাবলে আবার কখন তাহাদের ভাল পরিবর্তন হইবে, বিশ্বাসীর! 
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কেবল তাহাই প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন; এজন্ত ঘোর বিপদও 
তাহাদিগকে ভীত এবং নিরাশ করিতে পারে না। চিরকালই 
তাহাদের পক্ষে প্রাতঃকালের উজ্জ্বল জীবস্ত আশার শান্তর; এবং 
অবিশ্বানীদিগের পক্ষে সায়ংকালের অন্ধকারপুর্ণ নিরাশার শান্ত্র। 
সাংকাল যাহাদের গুরু, তাহাদের উৎসাহ বল নিশ্চয়ই দিন দিন 
ভাঙ্গিয়া যাক; কিন্ত প্রাতঃকাল ফাহাদের খুকু সহায় এবং নেতা, 
তাহারা নরকের মধো স্বর্গ দেখিতে পান। ধষাঁহারা কেবল এই 
দেখেন, রাত্রির পর দিন 'আসিবেই, ছুঃখের পর সুখ আআলিবেই, 
বিপদের পর সম্পদ আসিবেই, কোন পরিবপ্তনেই তাহাদের মৃত্যু 
নাই । অতএব ব্রাহ্গদিগের কণ্তবা, ভয়ানক প্রতিকূল ঘটনার মধ্যেও 
তাহাদের বিশ্বাস এবং আশাকে অবিচলিত বাখেন। ঈশ্বর আশীর্বাদ 
করুন, আমরা যেন এই পৰিবর্তুনপূর্ণ প্রতিকূল ঘটনাবলির মধ্যেও 
আশার শাস্ত্র পাঠ করিরা ভবনকে উন্নত করিতে পারি । 
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সিনা 


বিশেষ বিধানে বিশ্বাস । 
সারংকাল, রবিবার, ৩রা চৈত্র, ১৭৯৫ শক 3 
১৫ই মাচ্চ, ১৮৭৪ খুষ্টাবকা। 
পৃথিবীতে কেবল প্রশ্বধ্য সম্পদ থাকিলেই যে তাহার প্রতি আমরা 
অগ্থরাগী হই তাহা নহে । নেত্রপাত করিলেই চাব্িদিকে ঈশ্বরের 
বিপুল এ্রশ্বধ্য আমাদের নরন মন আকর্ষণ করে ; কিন্ত এ সমুদর 
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খন কি আমার বলির! মনে হর? ধন বদি পরের হয় তাহাতে কি 
কাহারও অনুরাগ হয় ? ধন নিজের হইলেই তাহা মূল্য শতগুণ 
সৃদ্ধি হয়, সেই ধন আবার পরের হইলেই তাহার মূল্য অল্প হই! 
যায়, এবং তাঙ্বার প্রতি অনুরাগ কমিয়! যার । ঈশ্বর এই জগৎ 
স্থজন করিয়াছেন ; কিন্ত যতক্ষণ তিনি ইহ! আমার জন্ত করিয়াছেন, 
এ প্রকার বিশ্বাস করিতে না পারি, ততক্ষণ ইহাতে আমার কি ? 
সেইরূপ ঈশ্বর যে ধন্দরাজ্যের রাজা হইর! মনুষ্যফিগের কল্যাণের 
জন্ত বিবিধ ধর্মনিরম স্থাপন করিতেছেন, সে সকল আমার জন্ত 
করিতেছেন, তাহা যদি বুঝিতে না পারি তাহার প্রতি আমার কেন 
অনুরাগ হইবে? মানিলাম সাধারণের উপকারের জন্ত ঈশ্বর ব্যস্ত 
রহিয়াছেন, জ্রানিলাম তিনি জগতের প্রতি বড় দর়ামস়, তথাপি 
সাহার প্রতি আমার হৃদয় আকুষ্ট হইল না) কিন্তু যখন দেখিলাম, 
যিনি এত বড় জগতকে পালন করিতেছেন, তিনি আমার জন্ত বান্ত, 
তখন হৃদয়ের অনুরাগ সবেগে আপনা আপনি তাহার দিকে ধাবিত 
হইল। অতএব ঈশ্বর যে সকল ব্যাপার সম্পন্ন করিতেছেন, এ 
সমুদয় সাধারণ মন্ষ্যের জন্য, না আমার জন্য? যে পধ্যস্ত এই 
প্রশ্নের মীমাংসা না হয্ম সে পধ্যস্ত কাহারও মনে তীহার প্রতি 
বার্থ অন্থাগ হয় না । 

ঈশ্বরের এই বিশেষ বিধানে বিশ্বাসের উপর জগতের সকল 
ধর্-সম্প্রদায় স্কাপিত হইয়াছে । ভক্ত মাত্রেই এইরূপে বিশেষ 
বিধানের দ্বার দূর হইতে ঈশ্বরকে নিকটে আনিয়া আপনার 
করিবার জন্ত চেষ্টা করিস্বাছেন। যে সকল বিধান হুইস্বাছে, এবং 
হইতেছে, তাহা! সাধারণ মনুয্যমণ্ডলীর জন্য, এ কথা বলিলে তক্কের 
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প্রাণ তুষ্ট হুর না; কিন্ত যখন তিনি দেখিতে পান, ঈশ্বর বাহ 
করিতেছেন সকলই তাহার জন্য, তখনই তাহার হৃদয়ে প্রাণের 
লঞ্চার হয়। নতুবা পরের সঙ্গে ঈশ্বর আলাপ করিলেন, পরের 
জনা তিনি মঙ্গল বিধান করিলেন, পরের চক্ষু তাহার সুন্দর মুখ 
দেখিল তাহাতে আমার কি? ঈশ্বরকে এইনূপে বাহিরে বাহিরে 
রাখিয়া ০কহই চিরকাল ব্রাঙ্গলমাজে থাকিতে পারিবে না। ত্রাঙ্গ 
হইলেই যে ঈশ্বর এবং ব্রাঙ্গষলমাজ্জের প্রতি বিশেষ অনুরাগ হয় 
তাতা নঙ্কে । ঈশ্বর আমাকে হুঃঘী জানলিকা, দয়া করিয়া, অস্ত মাখিক়!, 
আমার হস্তে এই বিধান পাঠাইলেন । এইবূপে নিজের বলিয়া! দেখিলে 
কিন্বা আপনার সামগ্রী বলিয়া বিশ্বাস করিলে, যেমন তাহার প্রতি 
প্রগাত অনুরাগ হয়, তেমন আর কিছুতেই ভয় লা। চন্দ্র সুধ্য যে 
এত সাধারণ এবং দূরের বস্ত, আমি যে এই তৃণ-তুল্য ক্ষুদ্র জীব, 
ঈশ্বর আমাকে আলোক দিবার জনা সেই উচ্চ আকাশে রী বড় বড় 
পদ্দা্থন্বর় স্ঙ্ছন করিয়াছেন, ইচ্থা বিশ্বাস করিলে মন কমন প্রকল্প 
হয়! ঈশ্বর, যিনি এত বড় বাঙ্জ্যের বিধাতা, আমি ০ একজন ক্ষুদ্রতম 
প্রজা, আমাকেও কাহার স্মপ আছে, আমার নাম লইয়া তিনি 
চন্দ্র স্শ্যাকে বলিক্পা ধিতেছেন, আমার অনুক সম্তানকে তোমার 
জ্যোতি দাও। ৰখন অন্তরে এই বিশ্বান আমিল, তখন সমুদর 
ব্যাপারের ভাবাস্তর ভইল, সাধারণ বিশেষ হইল, দূর নিকট হুইল । 
ঈশ্বর যে কেবল সাধারপক্রপে স্ষজন করেন তাঙ্তা নহে, কিন্ত 
স্তাহার এক একটী পদার্থ প্রতোক ক্ষুদ্র কীটের জন্য । বখন দেখিতে 
পাই, আমাদের প্রতিজনের উপরে তাহার বিশেষ দৃষ্টি রহিয়াছে, 
তখন তাহার প্রতি আপন! আপনি হৃদরের গভীরতম অনুরাগ প্রধাবিত 
চি 
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হয়। ব্রাঞ্জা ব্দি সাধারণ ভাবে আজ্ঞা প্রচার করিয়া রাজ্যের উন্নতি 
সাধন করেন, তাহাতে তাহার প্রতি প্রজাদিগের স্তরে তেমন 
অস্থরাগ হক্স না; কিন্তু বখন দেখা যায় তাহার হস্তে এত বড় রাজ্যের 
ভার, তিনি এক একটী ছঃখী প্রজার ছুঃথ দূর করিবার জন্ত 
বিশেষরূপে ব্যস্ত, তখন সহজেই তাহার প্রতি প্রজাদিগের গভীর 
এবং প্রগাঢ় রাজভক্তি হয় । সেহরূপ যখন দেখি যিনি বিশ্বরাজ্যের 
ক্লাজা, অসংখ্য অগণ্য প্রজাদিগের জন্থ ধাহার ভাবিতে হর, তিনি 
আনার জন্ত এত ব্যাপার সম্পাদন করিলেন, আমার স্থখের জন্য 
প্রক্কাতকে এত মধুমক্স করিলেন, আমার জন্ত সুশীতল সমীরণ 
পাঠাহলেন, আমার জঙন্ত চন্দ্র স্থধ্য লিম্মাণ কারলেন, তথন মন স্বভাবতঃ 
তাহার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত হয় । তখন ঈশ্বর এবং আমার 
মধ্যে যে পুর্বে ভয়ানক ব্যবধান ছিল, আর তাহা দু হত দা। 
যেমন জড়রাজ্য সম্পকে, তেমনহ ধন্দমরাজ্য সম্পরকে । জড়রাজ্যের এক 
একটী পদার্থ এবং এক একটী ঘটনাক্স ঈশ্বত্সের বিশেষ দয়! দেখিলে 
যেমন তাহার প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ হয়, সেইরূপ ধন্মরাজ্যের 
বিধানের মধ্যেও তাহার বিশেষ কৃপা অনুভব করিলে মনুষ্যের পরিজ্ঞাণ 
হয । যতবার ঈশ্বর জগদ্বাসী্দিগকে উদ্ধার করিবার জন্ড বিশেষ 
বিশেষ বিধান প্রবণ কারয়াছেন, সে সমুদস্ আমারই অন্ত এই 
বিশ্বাস পর্জিজ্ঞাণ প্র । অনুক সময়ে যে খধির! ব্রহ্ধনাম গান করিয়া 
হিমালয় কাপাইক্াছিলেন, অমুক শতাব্দীতে যে ঈশ্বর কয়জন বিশেষ 
ব্যক্তিকে পাঠাই একটা পতিত রাজ্যকে উদ্ধাব্র কাঁরলেন, অমুক 
শুফ দেশ যে তান ভক্কিশ্বোতে ভাসাহলেন, এ সমুদনর আমারই 
জন্ত । স্হ্জ্র সহ শতাব্দী পূর্বে বে সকল ঘটনা হ্ইক্সাছিল তাহা! 
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আমারই জন্ত। এইক্রপে ভক্ত বিশ্বাস দ্বারা ধণ্রবাক্তের 'আন্ীত- এবং 
বর্তমান সমুদ্র ঘটনা! আপনার জীবনে খত কাছয়া স্থখী হল। 
বিশ্বাসে দূরস্থ ব্যক্তি নিকটগ্ব হয়, পরের বস্ত আপনার হয়, ভক্তের 
জীবন ইহার প্রমাণ । 

আমাদের বন্ুমান খ্রাক্ষসমাজও ঈশ্বরের একটা বিধান হহা! 
আমরা বিশ্বাস করি । কিন্ত যাহারা মনে করেন কেবল বগদেশের 
ককেকটা ঘটনা আমাদের জন্ত, অন্যাস্ত দেশের গুরু, উপদে! 
এবং ধশ্মপ্রচারকদিগের সঙ্গে আমাদের কোন বিশেষ সম্পর্ক 
নাই, পুথিবীর সমুদস্থ পর, কেবল বঙ্গদেশের কমেকজন ত্রাক্ছই 
আমাদের আপনার লোক, ভ্ভাহাদের সঙ্কারণণ জদয় কদাচ স্বগীয় ধঙ্দের 
উপযুক্ত নঙ্চে ।  বঙ্গদেশের এক দশ প্ণাচটী লোক বাহারা ধশ্ম লইয়া 
ক্রাড়া করিতেছে, কেবল হহার্দের সঙ্গে আলাপ করিয়া মবিব, 
এহজন্ আমরা পৃথিবীতে আসি নাই । সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের 
যোগ 1 সমুদয় যোগা খুবি সাধু ভক্ত যীকারা জগতে আলপিয়াছিলেন 
সকলের সঙ্গে আমাদের সম্পক 1 তাহাদের স্থগীয় জীবন এবং সমুদয় 
সউপদেশের শেষ ফল এহ বাক্ধষসমাজ । ঝ্যাভাদের সকলের ভিতন্ে 
আমরা ছিলাম এবং আমাদের সকলের ভবনে তাভারা আআছেন। 
নখন তাহারা কজ্িত তহয়াছিলেন, ঈশ্বর তখনই তাহাদের ভিতরে 
আমাদিগকে রাখিয়াছলেন, নতুবা আমরা তাভাদিগকে প্রেম দান 
করিব কেন ৮ অতএব বদ বঙ্গদেশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয, 
বাদ পাপ-নদীর ভক্ানক আ্োত আলিয়া ইঙ্াতে যাতা কিছু ঈশ্বরের 
সতা এবং পবিত্রতা ছিল সব লইরা বায়, বদি এই স্কবানে বে ত্রা্ষসমাজ 
ছিল ইহার চিহ্নুমান্দ না! থাকে, তথাপি আমাদের অনস্তকালের ব্রাক্ষ- 
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ধন্মের বিনাশ নাই । সকল দেশের এবং সকল কালের ভক্তদিগের 
সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের নিগুড় সম্পর্ক রহিক়্াছে, এইজন্তই 
তাহাদিগকে ভক্তিভাজন জানিয়া আমাদের হৃদয়াসনে স্থান দান 
করি । তীহারা সকলেই আমাদের নিজস্ব ধন । 

কেবল বিশ্বাসের দ্বারাই সমুদয় আপনার হয়। সমুদয় আপনার 
হইলে যে কি হয়, জগৎ তাহ! অদ্যাবধি সম্যকৃক্ূপে জানে নাই । সমুদয় 
একত্র হইব মাত্র প্রকাও দুর্জয় একটা অগ্ি বাহির হইবে, সেই অগ্নি 
স্বর্গীয় ব্রাঙ্গলমাজ নাম লইয়া চারিদিকে ধাবিত হইবে। সেই অগ্থি 
দ্বারা এখন ধাহার। যে পরিমাণে পরিষ্কত হুহতেছেন, সেই পরিমাণে 
তাহারা ব্রাহ্ম । ত্রাহ্গধন্প কতকগুলি মতৈর সমষ্টি নহে । স্থষ্টি অবধি 
এ পধ্যস্ত ঈশ্বর পৃথিবীতে যে সকল ভক্ত এবং অগ্রিময় সত্য প্রেরণ 
করিয়াছেন, সে সমুদয় একত্র হইলে যে একটা প্রকাণ্ড অগ্নি অথবা! 
ছুর্জয় বল হয়, তাহাই ব্রাহ্গধন্্ন। ইহ1 যর্দি কতকগুলি মতের ধর্ম 
হইত, ইহা কেবল জ্ঞানীদের হইত, মূর্খেরা বুঝিতে পারিত না। কিন্ত 
ঈশ্বরের দয়াম্ম ইহ ধনী নির্ধন, জ্ঞানী মূর্খ, সথী ছুঃঘী সকলেরই জন্য । 
ইহা জলম্ত অগ্নি অথব! ছজ্জয় বিক্রমের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। 
ইহার পরাক্রম এবং ছুজ্জয় প্রতাপে সকলেই পরাস্ত হইতেছে, এই 
অগ্সির দ্বারা তোমাদের এবং আমাদের সকলেরই জীবন পরিষ্কৃত হইবে। 
ঈশ্বর হইতে এই অগ্নি আসিয়াছে, আমাদের সকলের হৃদয়ে এই অগ্নি 
জলিয়া উঠিতেছে, তোমরা কি ইহার উত্তাপ এবং পরাক্রম দেখিতেছ 
না? কেবল মত সাধন করিলে ধম্মসাধন হয় না। পৃথিবী এতকাল 
ইছা! করিস্বাছে এবং এইন্সন্তই মরিষ্াছে। আর আমরা ইহা করিব 
না, এইজন্তই ঈশ্বর এই বিশেষ বিধান প্রেরণ কৰিয়াছেন। 


বিশেষ বিধানে বিশ্বাস । ২২১ 





জগতের পরিত্রাণের অন্ত বত বিধান হুইয়াছে, সমুদয় বিধানের 
শেষ ফল এই ক্রাহ্গধন্ম। ইহাতে ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ এক 
হইয়াছে । কোটী বসব পূর্বে ধল্মরাজ্ে যাহা ঘটিয়াছে তাহা 
ব্রাহ্মধম্ম্ের, এবং কোটী বৎসর পরে যাহা হইবে তাহাও ব্রাঙ্ছ- 
ধন্মের। আমরা! বেমন ইহার অগ্নি-সংস্কারে পরিদ্কত হুইতেছি, 
আমাদের কোটী কোটা বতসর পরে ধাহারা আসিবেন তাহারাও 
ইহারই দ্বারা সংশোধিত হৃইবেন। ইহা কেবল বঙ্গদেশের কতক- 
শুলি সামান্ত বাক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্তড আসে নাই; কিন্ত 
ইহা সমস্ত ব্রঙ্গাণ্ডের পরিত্রাণের জন্ত আসিয়াছে ; আঅন্থদিকে ইহা 
তেমনই সত্য যে, ইহা! আমাকে উদ্ধার করিবার আন্ত আসিয়াছে । 
আমাকে বাচাইবার অগ্ত ঈশ্বর দূর হইতে নিকটে আসিঙ্া আমার হস্তে 
তাহার এত বড় ধন্ম দিলেন । দ্ুঃবী দেখিয়া, অমিয় মাধিয়া, আমার 
নামে পত্র লিখিকা, তাহাতে তাহার দয়াল নাম লিখিয়া দিলেন । 
আমাকে শ্রুদ্র জানিরাও এত দয়া করিলেন, ইহা! দেখিলে কাহার 
হৃদয় না তাহার 'প্রতি বিশেষ অনুর হয়? ইহাই পরিত্রাণপ্রদ 
বিশ্বাস । প্রত্যেক ব্রাহ্ম এবং প্রত্যেক ব্রান্ধিকার এই বিশ্বাস সাধন 
কর! কর্তব্য । 

হে প্রেমমন় দীনবন্ধু পরমেশ্বর ! পৃথিবীর স্ুষ্টি অবধি আজ পর্য্যন্ত 
তুমি জগতের কল্যাণের জন্ত ব্যস্ত হইয়া! যে, এত বিধান করিলে তাহা! 
কি আমার পরিত্রাণের জন্ত 9 তুমি সকলের প্রতু, সকলের রাজা, 
সাধারণন্রপে সকলের মঙ্গল করিতেছ, আমি কেন তোমার প্রতি 
কৃতজ্ঞ হইব, আর যে তোমাকে এই নিদাকুণ কথা বলিতে পারি 
না) তুমি যে দেখাইয়া দিলে আমাদের প্রতিজনের জঙ্ত তুমি ব্যান্ড, 
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এবং সমস্ত জগতের সঙ্গে আমাদের প্রতিজনের নিগুঢ় সম্পক এই ত 
আন 7 চন্দ্র স্য্য তোমার ভৃত্য, বাধু, নদ নদী তোমার দাস, আমি 
কোথাকার তে ? আমার জন্ত তুমি এত কর্সিলে? তোমার বিধান 
আমার নিজস্ব ধন, আমার পারআাণের জন্ত তুমি এত কন্সিলে। 
এস পিতা ! তুমি যে দ্িন দিন নিকটস্থ হছলে, আবও নিকট হইবে, 
মনে মনে আশা হহতেছে। তুমি বে আমারহ জন্ এবং এই কল্েকটী 
গরিব ছঃখীকে বাচাইবার জন্থ এত করিতেছ। এত ভালবাস 
আমাদিগকে বে বা।ছযা বাছয়া স্বগ্জের রত্ব হস্তে লইয়া লুকাহয়া 
আমাদের ঘরে আসিক্সা থাক । আমরা তোমার অসাধু অবাধ্য 
সম্তান, তোমাকে আনাদের হৃদয়ের সমস্ত €প্রম অগ্ুপাগ দিহ না। 
দাননাথ ! হর্দয়ের প্রেম-ভাক্ত-ফুল নিজ হস্তে তুলিয়া লও, দেখিক্! 
আমর কৃতার্থ হই। দেখ! এখন কি তুমি নাদ্রত, না সাধারণ 
ভাবে কাজ কারতেছ? এখন যে দিনদিন কাছে আসতেছ, আব 
বুঝি তোমাকে দুরস্থ দেবতা বলিয়া পুজা করিতে পান্সিব না, আর 
নারস শুক্ষ ভাবে তোমাকে ডাকিতে পারিব না। সমস্ত পথিবীর 
লোকপধিগকে পরলোকবাসা সমুদয় সাধুপিগকেও আমাদের আপনার 
করিয়া দিলে । ভবিষ্যতে আরও £প্রম দিম্সা আমাদিগকে কিনিবার 
জন্য কতই করিবে । বুঝিতেছি আমরা তোমাকে খুব ভালবাসিতে 
পাৰিব, সকল বিধানে তোমার মধুমক্স প্রেমের সম্পর্ক বুঝিতে পারিব, 
নতুবা বিধানকে এত নিকটবন্তী দেখাইয়া দিতেছ কেন। নাও, 
পিতা! ত্রাঙ্মলমাজের ভার নাও । অনেক পাপী তাপী কাদিতেছে 
সকলকে বাচাও । যদ্দি এ সমুদয় বিধানের এই অর্থ হয় যে, আমরা! 
পন্গিত্রাপ পাইব, তাহা) হইলে, হে করুপাসিস্থ ! শীত্র তোমার হচ্ছ। 


ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ । ২২৩ 


সিদ্ধ কর । আর যেন আমবা তোমার অবাধ্য অবিশ্বাসী লা হছই। 
এবার হইতে যেন তোমার বিধানের অনুগত হুহপা তোমাকে বিশেষ 
প্রেম অনুরাগ দিতে পারি । তোমাক বিশ্বাসী দাস দাসা হইয়া পাপ 
কলঙ্ক ছাড়িব। সকলে মিলে তোমার বিধানের বধীন হুহযা সুখী 
হইব। এই আশা কারদ্া সকল ভাই ভদ্দী মিলে ভক্কির সহিত 
তোমার শুচরণে বারবার প্রণাম করি 





ঈশ্বরের সঙ্গে পৃথিবীর যুদ্ধ । ক্* 

রবিবার, ১০ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক 7; ২২শে মাচ্চ, ১৮৭৪ খবষ্টাব্ব । 

পুথিবী একটী চিরস্থাক্ী রণক্ষেত্র । অন্ুষ্যের স্ঙ্ি অবাধ আজ 
পরাস্ত ক্রমাগত ঘুন্ধ চলিতেছে । যুদ্ধের দুইটা স্কান। একটা মহ্ষ্টের 
নিজের গধয় মধ্যে, অগুটা সমস্ত জনসমাজ মধো । প্রতোক নর নারীর 
হ্ৃদম্সম মধো পাপ কুসংস্কারের সঙ্গে সংগ্রাম চলিয়া আসিতেছে । 
ঈশ্বরের নিকট স্বাধীনতা লান্ড করিয়া অগ্ন্থ তাহারই সঙ্গে বারুস্বার 
যুদ্ধ করল । যুদ্ধে লাভ কারিবার জন্ক বত প্রকার অস্ত্র এবং বত 
প্রকার কৌশলের আবশ্তুক নন্ুব্যপন্তান সেভ সমুদয় অস্ত্র নিশ্মাপ 
করিল এবং সকল প্রকার তোশণ প্রয়োগ করিল । পুরাতন অঙ্্ 
ভগ্ন হইল, আবার নূতন অন্ত্র নিশ্িত হন্থল, পুরাতন কৌশল বিফল 
হৃছল, নুতন কোশল অবলাম্বত হহল, এহরূপে অন্ত্রের পর আন্ত 
এবং কোশলের পর কৌশল নিশ্পিভত এবং আবিষ্কত কইল ০ কিন্ত 
ঈশ্বরের ক্র বলে মন্ুষ্তের সমুদ্র অস্ত্র এবং সমুদয় কৌশল পরাস্ত 
হুইল, তথাপি মনুষ্ত বুদ্ধ জইতে বিত্ত কইল না। কিসের জন 


পে 
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মনুষ্য যুদ্ধ আরম্ভ করিল? যে দিন হইতে মনুষ্য স্বাধীন হইস্স! 
ঈশ্বরের ইচ্ছা লজ্ঘন করিল, সেই দিন হইতেই এই যুদ্ধের আরস্ত 
এবং সেই দিন হইতেই তাহার পতন, অধোগতি এবং সর্বনাশ 
আরম্ভ হুইল । মন্ুষ্ত একাকী যখন ঈশ্বরকে সংগ্রামে আনিয়া 
পরাস্ত করিতে পারিল না, তখন আবার তাহার পাচজন ভাই ভন্মীকে 
ডাকিরা। দলবদ্ধ হইয়! ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিল, পাচজনের 
বল যখন পরাস্ত হইল, পঞ্চাশ জনকে ডাকিল, পঞ্চাশ জনও যথন 
কিছুই করিতে পারিল না, নগরের সকলকে ডাকিল, এবং একটা 
নগর যখন পরাস্ত হুইল, চল্লিশটা নগর একত্র হইল; যে কোন 
মতে হউক, ঈশ্বরকে হারাতেই হইবে । 

এইজন্ঠই পৃথিবী এতকাল পাপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন রহিয়াছে । 
এ্রমন যে দুর্জজপ্ন ঈশ্বর তাহাকে পরাস্ত করিতে হইবে, এইজন্ 
বালক, যুবা, বুদ্ধ, স্ত্রী, পুরুষ সকলে মিলিয়া প্রথিবীর্র এক 
সীমা হইতে অন্ত সীমা পধ্যন্ত যুদ্ধ আরম্ভ করিক্সাছে, এবং 
চারিদিকে দাবানলের ন্যান্স এই বুদ্ধের অগ্ি জ্বলিক্া উঠিক্সাছে । 
প্রতোক জীবনে এবং সমস্ত জনসমাজ্জে আমরা এই যুদ্ধের 
অনঙ দেখিতেছি। কিন্তু একদিকে যেমন প্রত্যেক মনুষ্য এবং 
সমস্ত জনসমাজ দলবদ্ধ হুইয়া ঈশ্বরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত, এবং 
সামাজিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে, অন্তদিকে তেমনই আবার যুদ্ধ 
নিবারণের জন্ত শ্বর্গ হইতে ঈশ্বব এক ছুর্জন্ন শআ্রোত প্রেরণ করিতে- 
ছেন। পৃথিবীতে বখন যুদ্ধের অগ্নি জলিয়া উঠিল, তখনই স্বর্গ হইতে 
ঘারিবাপ সকল নিক্ষিত্ড হইতে লাগিল । মন্ুম্মসস্তানগণ যখন ঘোর 
ঘটা করিল যুদ্ধ আরম্ভ করিল, তখন ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে ন্বর্গরাজ্য 
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স্থাপন করিবার জন্ত বত অস্র এবং কৌশলের প্রস্োজন, সসুদর 
প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । মন্ষ্ত বদি ঈশ্বর এবং পরম্পন্ধের শক্র 
না হইত, শ্বর্পরাজ্যের কথা শুনিতাষ না, কেন ন' তাহা! হইলে 
অন্মাবধি সে শ্বর্পরান্যে খাকিত। জউন্বর দেখিলেন বে, মনুষ্য একাকী 
এবং দলবদ্ধ হইয়। তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ আরম্ভ করি, এইকস্$ড তিনি 
এই ছুই প্রকার যুদ্ধ নিবারণ করিবার জন্ত প্রত্যেক জবদয়ে এবং 
প্রতি জনসনাজ্জে প্রবেশ করিলেন । তিনি দেখিলেন ০কৰ্ল যে 
একজন তাহার লঙ্গে সংগ্রা করিতেছে তাহা নহে; কিন্ত সমস্ত 
আনসমাক্ একত্র হইয়া তাহার বিকুদ্ধে দণ্ডারমান হইয়াছে ? প্রত্যেক 
ব্যক্তি এবং সমস্ত জনসমাব্জ হইতে কুসংস্কার অপবিত্রতা দূর করিবার 
জনক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন । 

যখন সহ সহশ্র লোক যুদ্ধ করিতেছে, তখন এক একটা মন্ুষ্যকে 
পরাস্ত করিলে চলিবে না, এইজন্য ঈশ্বর যুগে যুগে দেশে দেশে 
আনসমাজকে জয় করিকা, সভ্য এবং পৃণ্যকে রাজ। করিবার জলা ন্যর্গ 
হইতে এক একজন ক্ষুদ্র সেনাপতির অধীন করিস, দলে দলে সৈন্য 
প্রেরণ করিতে লাগিলেন । প্রত্যেক সেনাপতি আপন আপন সৈন্াযদল 
লইর1, নিজ নিজ আলোক এবং ক্ষমতাগ্চসান্দে জগতের অসত্য পাপ 
বিনাশ করিতে লাগিল ॥। কিন্ত তাহাদের অস্বে যেমন কতকখ্লি 
ত্রষ এবং পাপ দূর হইতে লাগিল, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে কভকগুলি, 
সত্য এবং পুপ্যের বিনাশ হইল । তাছাঙ্গের বুদ্ধে পৃথিবীর পাপ 
অসত্য একেবারে বিন হইল না। এইক্ন্ড আর একটী ধন্মসন্প্রদায়ের 
প্রয়োজন হইল, ঈম্খর তাহাদিগকে ছর্ডেনচ বন্ধে আচ্ছাদিত করিস! 
এবং তাহাদিগকে ছর্দর আঅন্সর সকল দিরা পৃথিবীতে পাঠাইলেন। 


২৯ 


২২৬ আচাঁধ্যের উপদেশ । 


তাহাদেরও জন্ন হইল, তাহাদের যত্বে পৃথিবী হইতে আরও কতকগুলি 
পাপ অসত্য চলিম্বা গেল। কিস্ত তাহাদের দ্বারাও সম্যক্রূপে 
সত্যের অন্ন হইল না, আবার নৃতন দলের আবশ্তক হইল, আবার 
নূতন দল আসিল, এইরপে যুগে যুগে দেশে দেশে নানাপ্রকার 
ধর্সন্প্রদা্র আসিল, এবং অনেক যুদ্ধ হইল। কখনও সত্যের জঙ্স, 
কখনও সত্যের বিনাশ হইল । মনুষ্যের দ্বার! মন্ুষ্যকে শ্বর্ণে লইয়া! 
যাইবেদ, এইজন্য সন্থৃম্থের হস্তেই যুদ্ধের ভাত্র রাখিলেন, সুতরাং 
মন্থব্যের অপুর্ণতা ও কুটিল অভিসন্থি দ্বারা শ্বর্শের সত্য এবং ত্বর্গের 
পবিত্রতা অনেক সময় অন্ধকানন এবং পাপের মধ্যে জড়িত রহিল । 
আমরা! ব্রাহ্ম হইয়া এক স্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দেখিতেছি, 
মহয্যের স্ষ্টি অঘধি পৃথিবীতে বত দল হইক্সাছে, সমুদয় দল 
আমাদ্িগেরই ধশ্ম বিস্তার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছে । সমুদয় ধর্ম 
যুদ্ধের নেতা আমাদেরই, সমুদয় ধর্বীর আমাদিগেরই জন্য পৃথিবীতে 
তাহাদিগের অন্ত দল করিয়া গিক্কাছেন। জগতের সমুদয় বিধান 
খসমাদেরই বিধান। কোন শাস্ত্র, কোন একটী খধি, কোন একটা 
সাধু আমাদের বিধানের বহিভূতি নহে । সকলে আপনার আপনার 
ধর্মশান্্র আনিল, ব্রাহ্ষসমাজ সকলকেই গ্রহণ করিলেন । পৃথিবীতে 
সত্যের জর হইবেই হইবে । ঘত সত্য প্রচার হইয়াছে, পৃথিবীতে ষত 
ধন্দাত্থা এবং মহধি জন্মগ্রহণ কক্িম্াছিলেন, সকলেই আমাদের । 
ঈশ্বর-পরায়শ ভক্তেন্া ঈশ্বরের মহিমা এবং প্রেম প্রচার করিবার অন্ত 
বত রক্ত দিয়াছেন, সমুদয় আমাদের মঙ্গল বিধান কর্সিতেছে । যতই 
ছস্ট গৃথিবী ভাহাদিগকে উৎপীড়ন করিক্াছে, অমিতে তাহাদিগকে 
বদ্ধ করিদ্গাছে, ভীক্ষ অস্ত্রে তাহাদের শরীর খণ্ড খণও কৰিস্বাছে, 
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তাহাদের রক্ত বিন্দু বিন্দু পড়িয়া ততই পৃথিবীকে উর্বারা করিয়াছে। 
সেই পৃথিবীজাত শস্ত ভোগ করিরা জগৎ ধর্্মজীবন লাভ করিতেছে । 
ঈশ্বরের আক্তাতে সেই রক্ত হইতেই প্রচুর পরিমাণে ফল কুল বাহিক় 
হইতেছে । যুপে যুপে, দেশে দেশে, ধর্যুদ্ধে শত সহত্র লোকের 
বুস্তপাত হইল ; কিন্ত তাহাদের সকলের রক্ত বখন একটী শোতের 
স্তায় বাহির হইতে লাগিল, তখন সকলের ভিন ভির রক্ত 'একই 
প্রকৃতি হুইক়্া গেল, তখন আর কেহ বলিতে পারিল না, অমুক 
ব্যক্তির এই রক্ত। সেইন্ধপ জগতের সমুদস্ সাধু মহধিরা ঈশ্বরের 
যত শক্তি বত জ্ঞান ধত প্রেম এবং যত পুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন 
সমুদয় একত্র হইয়া একটী নদীর ভ্তায় চলির! যাইতেছে । কোন্‌ 
সত্য কোন্‌ মহষি প্রচার করিয়াছেন তাহার চিক্ুমাত্র নাই । সমুদয় 
এক হইয়াছে, ছুই জনের, কিম্বা সহম্্ জনের, সত্য পরম এবং 
পুণ্য সকলই এক হইক্াছে, পুর্বে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহারা বিভিজ 
ছিলেন, কিন্তু আজ আমরা দেখিতেছি সকলেই এক হইক্সাছেন । 
তাহাদের জীবনের সমস্ত বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য একক্র হইক্ক়া একটী 
রক্তের নদীর ভ্তার আমাদের শরীরে প্রবাতিত হইতেছে, প্রত্যেক 
স্রাঙ্্ম সেই রক্তে পরিপুষ্ট হইতেছেন । সেই নদী ভইতে এক ফোটা 
রক্ত লইয়া অন্বীক্ষণ দিরা দেখ, তাহার মধ্যে জগতের সমুদয় সতয- 
পরারণ সাধুর! সঙ্জীবিত রহিক্কাছেন। প্রত্যেক সত্য-বিন্দুর মধ্যে 
স্থষ্টি অবধি এ পর্য্যন্ত বত সাধু মহবি জন্মগ্রহণ করিরাছেন, সকলেরই 
জীবন গ্রথিত রছিক়্াছে। 

বআমাদের দয়াময় ঈশ্বর সেনাপতি হইয়া বুদ্ধক্ষেত্রের উপর 
দাড়াইয়া দেখিতেছেন, এক এক ধর্সন্প্রদায়ে তাহাক় বত সাধু 


২২৮ আচাধ্যের উপদেশ । 
পু মরিতেছে সকলের রক্তে সত্যের জয় হইতেছে । তিনি ব্রাক্ধ 
নহেন, যিনি বলেন অমুক ধর্দলম্প্রদায়, অমুক বিধান, অমুক 
শান আমার নহে । পৃথিবী যত সত্য প্রচার কনিক্সণছে সমুদয় 
আক্ষদিগের । আমাদের নিকট, খুষ্ট, মহম্মদ, বুদ্ধ, চৈতন্য নানক 
ইত্যাদি পাঁচ জন কিন্বা দশ জন সাধু নাই; কিন্ত জগতের সকল 
সাধুই আমাদের চক্ষে এক । থআমাদের নিকট সকল বিধান এক 
বিধান। সকল বিধানের সমুদ্বর সত্য, এবং সমুদয় সাধুদিগের সমস্ত 
ব্বক্ত 'একত হুইন্সা এক নন্দী চলিতেছে । কোথাও কলহ বিবাদ 
নাই । থাহারা ষে পরিমাণে এক ঈশ্বরের শক্তি এবং প্রেম পুণ্য 
প্রচার করিক্াছেন তাহারা সে পরিমাণে আমাদের । এখন (প্রমরাজ্যের 
সময়, সমুদয় ধর্দসম্প্রদায় বিন হইক্সা এখন এক পরিবার হইবার 
সময় । এখন আর তোমার এই ধর, আমার এই ধর্ম, এ সকল 
বিবাদের কথা আমাদের মুখে শোভা পার না। একটা সাধু-বাক্য 
এবং এক্টী লাধুকার্য্যের মধ্যে পৃথিবীর সমম্ত সাধুদিগের দৃষ্টান্ত 
স্বহিপ্সাছে । কাছাকে আর তরে শত্রু বলিব ? 

ঈশ্বর ব্রাক্ষপমাজের নিকট সেই পুস্তক খুলিম্বা দিক্গাছেন, 
হাহাভে পৃথিবীর সমুদক্স ধর্্মশান্স লিখিত রকিস্বাছে। দেই 
পুস্তকের প্রথম পরিচ্ছেদে যুদ্ধ, দ্বিতীন্ব পরিছ্ছেদে যুদ্ধ, তৃতীয় 
পরিচ্ছেক্ে যুদ্ধ, ক্রমাগত যুন্ধ। বেদ, বাইবেল, কোরাপ, সমুদদ়ই 
যুদ্ধ শাস্ত্র; শিল্ড সমুদরই এক শীল । বিশ্বাস-চক্ষে পাঠ করি 
দেখ, শান্ত শাস্ত্রে বিবাদ নাই । ঈশ্বরের বিশ্বাসী এবং প্রেষিক্ষ 
সম্তানগণ, কুশল-প্রিয়, প্রেম-প্রির । প্রেমের জর হুইবেই কইবে । 
ঈশ্বব্বেষ্স এই পুস্তক এখনও শেষ হর নাই। ছআশ্বর ইহাকে 
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আরও পরিচ্ছেদ লিখিবেন খ্নস্তকাল লিখিবেন, কখনও ভাবিও 
না ইহার শেষ হইবে। কিন্ত প্রথম হইতে শেষ পধ্যস্ত সমুদয় 
পরিচ্ছেদের মিলন আছে। প্রত্যেক সত্যের ভিতরে ব্জাবার সমুদয় 
সত্য সর্মিলিত। খ্বষ্ট, চৈতন্ত ভিন্ন নহে ; কিন্তু প্রত্যেক সাধুর ষথ্যে 
কি সুক্কিশান্ত্রের রীতি, কি বিশ্বাসের বীতি, কি প্রেম ক্ষমার রীতি, 
কি ধ্যানের রীতি সমুদক্ষের একতা রহিয়াছে । অনুবীক্ষণ দ্বারা 
দেখ দেখিবে সমুদর সাধু এবং সমুদ্ধর বিদিগের নাম প্রতোক সত্যের 
মধ্যে লিখিত রহিয়াছে । সকলেই মেই একই ভ্তান, একই প্রেম 
এবং একই পুণা-পথ দেখাইকা গিরাছেদ । বে সাধুকিস্বা যে সৈকতের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করি দেখি সকলেই আমাদের । সকলেই আমাদের 
পথ পরিষ্কার করিয়া পিক্জাছেন। প্রত্যেক বিধান আমাঞ্ধের বিধানেক় 
সহা়তা করিতেছে । কি আশ্চধ্য ত্রাঙ্মলমাব্জের বিধান! আমর! 
পৃথিবীর সমুদর ধম্মনেতাদিগকে বলিতে পাতি তোমরা আমাদেরই, 
কেন না তোমরা আমাদেরই পিতার কাধ্য করিয়াছ ) আমাদেরই 
পিতার সত্য প্রচার করিয়া তোমরা ধন্ত হইক্াছ। 

হে ঈশ্বর! কি আশ্চধ্য ধশ্মশান্্র তুমি আমাদের চক্ষের কাছে 
ধরিয্াছ, কিন্ত হতভাগ্য আমরা, ভাল করিস! তোমার শাস্ত্র পড়িলাম 
নাঁ। জানি না ষে আমাদের থন্দ সমভ্ত পৃথিবীর ধরব, তাই হলে 
করি আমরা মরলে, বুকি আমাদের ধশ্ধের চিহ্মাত্র খাকিবে না! । 
তুমি স্থষ্টির আরম্ত হইতে ন্বর্পরাজ্্য স্থাপন করিতেছ, ইহা! তাবিলে 
বে সদর প্রশক্ত জ্জ়। প্প্রমসিন্জু! দেখিলাষ তোষার বলে সমুদয় 
ধর্ধের বীবাংসা হইল, বিবাদ রহিল না, সমুদ্বয সত্যের বিলন 
হুইল। তোমার সমুদয্ধ সাধুদিগকে যেন হুৃদরের ভিতক্সে স্থান 
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দিতে পারি ॥। তুমি যে দয়াময়! আমাদিগকে (প্রমমন্ত্রে দীক্ষিত 
কৰিক়াছ। 

হে প্রেমময় ঈশ্বর ! সমুদ্র বিধান হাতে লইয়া তুমি আমাদের 
কাছে আসিক্লাছ। তুমি অনস্তকালের দেবতা । তোমার পদতলে 
একটা ধন্মগ্স্থ নহে ) কিন্তু শত শত গ্রন্থ রহিয়াছে । তোমার সমুদক্স 
সাধু সন্তানদিগকে সঙ্গে লইয়া তুমি আসিয়াছ, সকলই আমাদের 
ভ্রন্ত করিয়াছ। ক্ৃপাসিন্থ ! তুমি জগতের রাজা হইয়া আমাদের 
প্রতি বিশেষ দয় করিতেছ। কেমন করিয়া তোমার দক! ভুলিব ? 
এত বড় ধর্মশান্্র তুমি আমাদের কাছে ধরিলে। দেশ বিদেশের 
এবং সকল সময়ের সাধু আত্মাদিগের স্তরে মিলিত হইম্সা তোমার 
পুজা করিব। পৃথিবীর সমুদয় সাধুদিগকে আমাদের হুদয়ে আসিতে 
দাও। সকলকে এই বর্তমান বিধানের অনুকূল কর। 





বিধাতী-_বিশেষ বিধান । *% 
বূবিবার, ১৭ই চৈত্র, ১৭৯৫ শক ) ২৯শে মার্ড, ১৮৭৪ খুষ্টাব্দ ৷ 


নূতন বিধান আসিক্সাছে, নৃতন বিধান আসিরাছে, এই সংবাদ 
যখনই জগতে প্রচারিত হর, তখনই ইহ? বিশ্বাস-কর্ণে বাহার! শ্রবণ 
করে, তাহারা নৃতন আশা এবং নূতন উৎসাহে জাগ্রত হুইয়া উঠে । 
বেমন ন্বর্গের এই নূতন সংবাদে মন্ুত্যের মন সচকিত হুর, তেমনই 
"আবার তাহার জ্বদক্স নব অনুরাগ এবং নব উদ্ভমে পরিপূর্ণ হয় । 
ইহার নিগুড় কারণ কি? ইহার কারণ এই বে, নুতন বিধান 
'আসিলেই ঈশ্বরের সন্্বে মহুষ্ঠের এক প্রকার নূতন সম্বন্ধ শ্াপিত 
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হুত্ব। ভূতত্ববিদের1 বলেন, মনুষ্য সই হইবার পূর্বে পৃথিবীতে কেবল 
নিরুষ্ট জীব অস্ত বাস করিত, পরে ক্রমে ক্রমে যখন পৃথিবী মহুত্যের 
বাসের উপযুক্ত হইল, তঞ্খনই পৃথিবীতে মন্ুব্যের স্যষ্টি হইল। জী 
জন্তর সঙ্গে ঈশ্বরের এক প্রকার নব্বন্ধ, মনুষ্যের সঙ্গে তাহার অন্ত 
প্রকার সম্বন্ধ । ইহা সত্য যে, সেই নিকুষ্র প্রাণীদের সঙ্গেও ঈশ্বর 
শ্রাণরূপে সম্বন্ধ ছিলেন, এবং ভাহাদের সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনের মধ্যেও 
তিনি বুদ্ধি বল এবং ন্গেহরস প্রেরণ করিতেন ; কিন্ত যখন পিতা 
পুত্রের স্বন্ধ বুঝাইৰার আবশ্যকতা হইল, তখন পৃথিবীতে তাহার 
পুত্রকে প্রেরণ করিলেন। পিতা পুত্রের সম্বন্ধ অভি উচ্চ, মধুর, 
পবিত্র, ইহা যথার্থ । যতবার আমরা ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিয়াছি, 
ততবারই আমরা অন্তরে গভীর আনন্দ সম্ভোগ করিক্াছি। আবার 
মহাপাপী হইয়া ঈশ্বরকে পিতা বলিয়া ডাকিলে অন্তরে কত আশা 
এবং কত স্থথ হয়, তাহাও আমরা বুঝিয়াছি। যখনই দেখিয়াছি, 
স্বর্গের নিফলক্ক ঈশ্বর এই অন্পৃ্ঠ নরাধম মগ্ধষোর মুখচুত্বন করিলেন, 
পাপীকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করিতে কুষ্ঠিত হইলেন না, তখনই 
প্রাণ মিষ্টতা-সাগরে নিমগ্প হইয়াছে । কিন্ত এ সকল মিষ্ঠতা 
আশ্বাদ করিরা এখন মনে হইতেছে, ঈশ্বরের সঙ্করে আমাদের ইহা 
অপেক্ষা আরও উচ্চতর, এবং মধুরতর সম্বন্ধ বসছে । পাপীদেক 
সাস্ৃস এবং স্পর্ধা কত, বখন তাহাদের মুখ হইতে এই সকল কথা! 
বিনিঃস্ত হর । এই উচ্চতর সম্পর্ক কি তোনন। বুঝিষ্বাছ ? 

যখন বিধাতা বলিরা ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করেন, তখনই 
বিশে বিশেষ মন্ব্যের নিকট ইহ প্রকাশিত হয় । বিশেষ বিধানের 
সহন্ধে বিধাতার সঙ্গে সম্বন্ধ হওয়া অপেক্ষা মিষউতর আর সম্পর্ক নাই। 
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পিতা পুজের সম্পর্ক বিষ; কিন্ত পিত। আর কুপুত্রের সম্বন্ধ কি 
তিক্ক নহে? ঈশ্বরের সঙ্গে মন্ুষোর কখন এই উচ্চতক সম্বন্ধ স্থাপিত 
হয়? যখন মনুষ্যমণ্ডলীর মধ্যেই মনুষ্য অপেক্ষ। উত্রুষ্ঠতর জীবের 
স্ষ্টিহপ্ন। সেই জীব কি? বিধানের দ্রাস। সাধারণ অনুষ্যমগুলী 
এবং চক্র হুর্য্য প্রভৃতি অজ্ঞাতসারে ঈশ্বরের কার্য করিতেছে ১ 
কিন্তু ধাহারা বিশেষ বিধানের অন্তর্গত তাহাদের সঙ্গে ঈশ্বরের অন্ত 
প্রকার সম্বন্ধ । একই ঈশ্বরের দয়! সাধারণ ভাবে এবং বিশেষ 
ভাবে, কখনও বৃষ্টিকপে, এবং কখনও কিরণরূপে আমিতেছে। 
কিন্ত যেমন বিস্তীর্ণ মহাসাগর পৃথিবীকে দুই খণ্ড করিস রাখিয়াছে, 
সেইক্সপ যাহারা বিশেষ বিধানের অনুগত নহে, তাহারাও ঈশ্বর 
হইতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে । মনুষ্যেরা অক্ঞাতসারে চন্দ্র সুর্য ইত্যাদি 
জড় বস্তর ন্যায় কেবল সাধারণ ভাবে ঈশ্বরের কার্য করিয়! যাইবে, 
ইহা! তাহার অভি্রেত নহে, কেবল বে পৃথিবী কতকগুলি নিকৃষ্ট 
জীব-জন্তর আবাস স্থান হইবে, ইহাও তাহার ইচ্ছা নহে, তাহার 
ইচ্ছা যে, পৃথিবী ন্বর্শধাম হইবে, তাহার পুত্র কন্তারা তাহার 
অভিপ্রায় বুঝিয়া তাহার কার্ধা করিবে । 

এইজন্ত তিনি বাহাদিগপকে লইন্না সেই স্বর্গের দাস দালীর 
পরিবার স্ষ্টি করিবেন, তাহাদিগকে একত্র করিয়া তাহার বিশেষ 
বিধানের মধ্যে আনিতেছেন । তাহার বিশেষ কাধ্য সিদ্ধ করিবার 
জন্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মচারীদ্িগকে আহ্বান করিতেছেন । স্বর্গীয় 
য্ত্রীর হত্তে যাহারা হস্ত্শ্বরূপ হইবে, তাহার! নিক্বোগ-পঞ্জ পাইতেছে । 
কে কোথায় ছিল, কেহ জানিত না; একজন পুর্ব দিকে, অক 
জন পশ্চিষ দিকে ছিল, কিন্ত ঈশ্বর আপনার লোক দিগকে বাছিক্া 
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খন এক স্থানে আনিলেন, বখন তাহারা একক্স কার্ধয করিতে 
আরম্ভ করিল, তখন তাহারা এক হুইক্জা গেল। এইবপে বন্দারা 
মুক্তির পথ পক্সিক্রুত হইতে পারে, পৃথিবীতে বারম্বার সেইকপ 
বিশেষ বিধান হইয়া আলিতেছে । যিনি চক্র সুর্ধ্যকে সাধারণরূপে 
তাহার কার্ধো নিয়োগ করেন, তাহারই ইঙ্গিতে বিশেষ বিশেষ 
মন্তব্য ভাহার বিশেষ বিধানের অন্থবর্তী হন্গ। আমরা ঈশ্বরের 
নিকট স্টনিক্সাছি, এই ত্রাক্মপমাজ তাহার বিশেষ বিধান। ইহা যঙঈ্গি 
তাহার বিশেষ বিধান না হইত, ইহ! স্বারা কেহই স্বর্গ লাভ করিতে 
পারিত না, এবং কোন পন্রিত্রাণাকাজ্জী ইহাতে যোগ দিত লা। 
ঈশ্বরের বিশেষ রতে ব্রতী হইক্া তাহার চিন্তিত ভৃত্য হইব, এই 
আশা করিয়া ব্রা্মপমাজে আপিক়াছি। "তুষি আমার চিহ্নিত পুত্র, তুষি 
আমার চিহ্ছিত ক্রীতদাস” ঈশ্বরের মুখে বিনি এই কথা না শুনেন, 
আমর! তাহাকে বিশেষ বিধানের লোক বলির গ্রঙপ করিতে পাল্সি 
না। মনুষ্য জিতেশ্রির, সত্যপরারণ, এবং পঞঝোপকানী ধার্দিক বলিয়া 
পৃথিবীর চক্ষে বড় হইতে পারে ; কিন্ত তিনি ঈশ্বরের নিকট চিহ্চিত 
বলির! গৃহীত কি না, পন্সিআণ-রাজ্যের নিকটবর্তী হইয়াছেন কি 
না, সেই জগদপুরু ঈশ্বরের নিকট গুরুতর লাভ করিয়াছেন কি না, 
তাহা কে বলিতে পারে £ বিশেষ বিধানের সময়ে কতকগুলি লোক 
ঈশ্বরের দ্বারা বিশেষে গৃহীত, এবং চিক্কিত হয়, ইভা হাদগকষ 
কর্সিতে না পারিয়া অনেকের অনিষ্ট এবং জগতে অনেক উপধন্মেক 
সমষ্টি হইক্াছে। কিন্ত কতকগুলি লোক যে “চিহ্ছিত” ইহ! কিরপে 
জালিব ? বখন যেখিব যে, ঈশ্বর এক একজনের নান ধনিয়া ডাকিয়া 
প্রতোককে এক একটী বিশেষ কাঁধ্যেন তার দিয়াছেন। বছগি 
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জশ্বরের চিহ্চিত দাস বলিক়া৷ পরিচয় দিতে চাঁও, তবে ভাই, তোমাকে 
দেখাইতে হুইবে ঘে, তুমি ঈশ্বরের নিক্পোগ-পত্র পাইয়াছ, নতুবা 
ভুমি আজ প্রচারক, কাল যে প্রবর্থক ন! হইবে, ফে বলিল? 
ঘতক্ষণ চিরজীবনের জন্য নিয়োগ-পত্র পাইক্সাছ দেখিতে না পাই, 
ভতক্ষণ কিরূপে তোমাকে বিশ্বাস করিব ? 

কেহ বলিতে পারেন, আচার্য্য হওয্া আমার বিশেষ কাধ্য, কেহ 
ঘলিতে পারেন, পুস্তক রচন1! করা আমার বিশেষ ব্রত, কেহ বজিতে 
পারেন পরিবার সংগঠনের ভার আমার হস্তে; কেহ বলিতে পান্সেন, 
বিদ্যালয় রক্ষা করা আমার কর্তবা, কেহ বলিতে পারেন, উষধালর 
স্থাপন করিরা লোকের রোগ মুক্ত কর। আমার কাধ্য, কেহ বলিতে 
পারেন, যাহাতে রাজা প্রজার মধ্যে কুশল বিস্তার হয়, তাহার জন্ত 
ঘিশেষ চেষ্টা করা আমার জীবনের উদ্দেস্ত, এইক্ধপে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি 
ভিন্ন ভিন্ন ব্রতের কথা বলিতে পারেন ) কিন্ত যতক্ষণ না তাহাদের 
মুখে ঈশ্বরের নিন্োগ-পত্রের চিহ্ন দেখিব, ততক্ষণ আমরা এ সকল 
কিছুই বিশ্বাস করিব না। সকলেই অগতের উপকফান্র করিতেছ ? 
কিন্ত বতক্ষণ না ঈশ্বরের নিক্বোগ-পত্র পাইক্সাছ, ততক্ষণ তোমরা কি 
আন তাহা কাহার কাধ্য £ যতক্ষণ না তোমরা ঈশ্বরের হস্ত হইতে 
কাধ্য-ভার পাইয়াছ, ততক্ষণ তোমাদ্দিগকে বিধানের লোক বলিক্স! 
'কিরূপে মানিৰ 1 আমর! বিধানের লোক কি না, ইহা জানিবার 
বিশেষ প্রস্মোজন আছে, কেন না, এমন বিধাতার সঙ্গে বিশেষ 
বিধানের সম্পর্কে সশ্বন্ধ না হইলে, আমাদের নিস্তারের আর অক্ঠ 
উপান্ধ নাই । আমরা চিরকাল জ্বরের কুপুত্র হইয়া জীবন ক্ষয় 
ক্ষরিয়াছি। এখন ঈশ্বরের নিকট আমরা এই ভিক্ষা চাই যে, 
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তিনি বিধাতা! হুইয়া বলুন, আমরা চিরদিনের জন্ত তাহারই চিক্চিভ 
দাস দাসী । 

কেন আমরা সেই সমস্ত কার্য করিৰ যাহা তাহার চিহ্চিত 
নহে? নিজের বুদ্ধি অনুসারে অন্তের কাধ্য সাধনার্থ আমরা এই 
পৃথিবীতে জন্ম পরিগ্রহ করি নাই। দেখিতে হইবে, সম্প্রতি থে 
ঈশ্বর ভারতভূমি এবং জগৎকে উদ্ধার করিবার জগ্ত বিশেষ বিধান 
প্রেরণ করিতেছেন, হহাতে আমনাপের প্রত্যেকের কোন বিশেষ 
কাধ্য আছে কি না? সেই বিশেষ কাযা সাক্ষাৎ ঈশ্বরের মুখে 
শুনিতে চাই) এই গুরুতর বিষয়ে মন্ষ্যকে প্রাণান্তেও গুকু বলিয়া 
মানিব না । বিশেব বিধানের সময়ে ঈশ্বর তাহার সম্তানদিগকে 
এই কথা বলেন, “সম্তানগণ ! যদি পরিস্াণাকাজ্্ণ হইয়া থাক, 
তবে কেবল আমাকে পিতা বলিয়া সন্ত হইও না? কিন্তু আমাকে 
বিধাতা বলিয়া, সমস্ত হৃদক্স এবং জীবন দিম্সা আমার বিধানের 
কাধ্য কর।” সন্তানেরাও পিতার সুখে এই কথ শুনিস্কা প্রতিজ্ঞা 
কৰিরা বলেন, পিতঃ, ফতদ্দিন আমরা জীবিত থাকিব, ততদিন 
আনলস হইক্সা তোমার চিহ্িত দাস দাসীরূপে তোমারই বিধানের 
কার্বা করিব । বিশ্বাসীরা নিক্বোগ-পঙ্জ পাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের 
বিশেষ বিশেষ কাধ্য সাধনের জন্ত বত বল, বত ব্তান এবং হত 
অথের আবশ্ুক হর, তাহাও লান্ভ করিনা থাকেন। যদি কোটা 
মুদ্রার প্রশ্লোজন হয়, তাহাও জস্বর দেন। যাহার সম্বন্ধে বে বিশেষ 
বিধি, কেবল সেই ব্যক্তিই তাহা! বিশেবন্ধপে অবগত হুইবে ; 1কন্ধ 
ঈশ্বরের চিহ্ত দাস দাসীরা পরস্পরের মুখ দেখিলেই চিনি 
পারিবেন, ইনি আমার চিহ্িত জ্ঞাত, ইনি আমার চিক্ত্তি ভগিনট ৮ 
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নিবুদ্ধিতা এবং অবিশ্বাস বশতঃ মনুষ্য চিহ্নিত হইতে চেষ্টা করে 
না; কিন্ত চেষ্টা কর, দেখিবে ঈশ্বর বলিক্সা দিবেন, “পুত্র, কন্তা, 
এই তোমার নাম, আমার গৃহে এই তোমার বিশেষ কার্য্য । যখন 
সকলেই ঈশ্বরের সুখে এই বিশেষ বিশেষ ব্রতেক্ধ কথা শুনিবেন, 
তখন সমুদয় চিহ্নিত ব্যক্তিরা এক সেনাপতির অধীন হইস্সা চিরদিন 
আনন্দ মনে নিজ নিজ কার্ধ্য সাধন করিবেন । 





শাখারিটোল। ব্রাহ্ম লমাজ । 


সপ €১০ 


সপ্তম সান্বৎসরিক উৎসব । 





চির-উন্নতি | 

শুক্রবার, ২২শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক 9 ৩রা এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ | 

শরীরের যেমন বৃদ্ধি হক্স। আত্মারও সেইরূপ উন্নতি হয়। 
ভৌতিক নিয়মে শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক নিকসমে আত্মার উন্নতি । 
শরীরের বৃদ্ধির সীমা আছে? কিন্ত আত্মার উন্নতির সীম! নাই । 
শরীরের উন্নতির সঙ্জে সঙ্গে এমন একটী সীমা আছে যেখানে 
উপস্থিত হইলে মুখের শু, মুখের আকার এবং সমস্ত শরীর এক 
প্রকার ভাব ধারণ করে, মৃত্যু পর্যন্ত বাহার আর পরিবর্তন হব 
মা। বাল্যকাল অতিক্রম করিস! মনুষ্থ খন যৌবনে পদার্পণ কৰে, 
তখনই তাহা শরীর সেই অবস্কা এবং সেই গঠন লাভ করে বাহু) 
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শেষ পর্যাস্ত থাকে । পৃথিবীর অবস্থার শ্রোতে পড়িয়া মনুত্যের আত্মার 
গঠনও সেইব্ধপ এক সময়ে স্থির হুইয় যায়, যাহার ব্সার শীষ কোন 
পরিবর্তন দেখা যায় লা। যেমন শারীরিক যৌবনের সঙ্গে সঙ্গে 
শরীরের বল, তেজ, উদ্যম, উৎসাহ এতদূর বৃদ্ধি হইতে থাকে যে, 
তখন আর বিস্ঞ বিপত্তির প্রতি কিছুমাত্র ভ্রক্ষেপ থাকে না, সেইন্প 
মনেরও একটী অবস্থা আছে যখন মনুষ্য যতই জ্ঞান লাভ করে, 
ততই তাহার আরও জ্ঞানলাভের স্পৃহা বলবতী হয়, যতই দে 
অধিক লোককে ভালবাসিতে পারে, ততই সে অধিকতর লোককে 
প্রেম দান করিতে ব্যাকুল হয়, এবং যতই সে উপাসনা করে, ততই 
আরও অধিক উপাসনা করিতে তাহার প্রবৃত্তি জন্মে; কিন্ত বদিও 
আত্মা এইকব্পে ক্রমে ক্রমে উন্নত ও বদ্ধিত হইতে থাকে; বছিও 
এইবূপে ধন্মজীবনের আরম্ত হইতে ভিতরের সাধুতারূপ-বীজ প্রস্ফুটিত 
হুয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহ ফল ফুলে ন্ুশোদ্ভিত হইয়া! চারিদিকে 
সৌরভ বিস্তার করে; তথাপি মন্থৃষ্টের দুর্বলতা বশতঃ একটী 
নিদ্দি্ট সময়ের পরে সেই উন্নতি-আোত কুদ্ধ হইয়া যার, যেটুকু চান 
লাভ ক:রয়াছে, তাহ অপেক্ষা আর অধিকতর জ্ঞানোপার্জন করিতে 
তাহার প্রবৃতি হয় না। পৃথিবীর যে কয়েকজন নর নারীর প্রতি 
তাহার প্রেম ব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা আর অধিকতর লোকের 
সঙ্গে শ্বর্সীর সম্পর্কে আবদ্ধ হইতে তাহার আর উৎসাহ হুয় না, 
এবং উপাসনা সম্পর্কেও আর নৃতন নূতন ভাব গ্রহণ করিতে তাহাক 
ব্যাকুলতা থাকে না । 

এইব্পে ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অধিকাংশ লোকের চিজ গঠিত 
হইয়া পড়িতেছে। ধাহার! আত্মার অনস্ত উন্নতি বিশ্বাস করেন, 
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তাহাদের জীবনও এই ভয়ানক দোষে কলঙ্কিত হইতেছে 
তাহারা যে জ্ঞান, ফষে প্রেম এবং যে পুণ্য লাভ করিয়াছেন, 
তাহা অপেক্ষা ষে কত সহত্রগুণ উচ্চতর, গভীরতর এবং প্রশস্ততর 
সত্য, প্রণক্ন এবং উৎসাহাগ্সি আছে তাহা তাহারা দেখিতে পান 
না। তাহাদের বিশ্বাস, আশা, প্রন, উৎসাহ, পবিত্রতা সীমাবদ্ধ 
হইয়া নিন্তেঙ্খ এবং মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছে । তাহাদের এক 
প্রকার ম্বভাব দীড়াইয়া গিয়াছে । ইহা অপেক্ষা যে তাহার! 
উচ্চতর উন্নতি লাভ করিতে পারেন, তাহাতে তাহাদের বিশ্বাস 
নাই । মৃত্তিকা কঠিন হুইলে যেমন আর তাহার উপর আর কোন্‌ 
চিহ্ন মুদ্রিত হয় না, সেইরূপ যাহাদের মনের চরিত্র গঠিত হইয়া 
বাক, আর তাহাদ্দের অন্তরে নৃতন সত্য, নুতন ভাব এবং নৃতন 
পবিত্রতা অন্প্রবিই হয় না। যতদিন শিশুর ন্যায় হৃদয় কোমল 
এবং আপ্র ছিল ততদিন ইহ! নবীন জ্ঞান, নবীন অনুরাগ এবং 
নবীন উৎসাহ গ্রহণ করিতে পারিত ) কিন্ত যাই হৃদম্ন কঠোর এবং 
অহঙ্কারী হইল, তখন উচ্চতর পা.বর্তন অসম্ভব হইল । এইক্দপে 
তখন আত্মার অনস্ত উন্নতি বিষয়ে তাহার অবিশ্বাস জন্মে। ইহার 
নিগুড় কারণ মনুত্যের স্থপ্রিয়তা । মনুষ্য কিছুকাল ধশ্ের নব. 
অন্থরাগে উৎসাহী হইয়া অন্তরের ছগ্দাস্ত বিপুদিগের সঙ্গে সংগ্রাম 
করে; কিন্ত যাই দেখে রিপু দমন করিতে করিতে সবল মনও 
ছুর্ধল হুইয়া পড়ে, খন দেখে যেখানে জীবস্ত অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিত, 
সেখানে শীতল বারি আদিল, তখন তাহারা নিকাশ হইক্সা কেছ 
সেই পুক্লাতন শক্র কাম, কেহ ক্রোধ, কেহ লাভ, কেহ অহঙ্কার 
এবং কেহু স্বার্থপরত! ইত্যাদির পদতলে পড়িয়া! থাকে । 
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এইরূপে একবার মনের চরিত্র গঠিত হুইলে, একবার সেই 
যৌবনের সতেঙ্গ উন্নতি রুদ্ধ হইলে, একবার হৃদয়ে কুসংস্কার 
এবং পাপাসক্তি বদ্ধমূল হইলে, মৃত্যু পর্য্যন্ত আর তাহা দুর 
করিতে চেষ্টা হন্ম না। এইজন্তই সকল সাধুরা বলিরাছেন 
যৌবনকালে বিশেষ সাবধান হইয়া হৃদয়কে সর্বপ্রযত্ে রক্ষা 
করিবে, কেন ন। যৌবনে মনের ঘে গঠন হইবে বৃদ্ধাবস্থায়ও 
তাঙ্ছার পরিবর্তন হইবে না। কিন্তু ব্রাক্ষেরা আত্মার অনস্ত 
উত্নতি বিশ্বাস করেন । অনস্ত প্রেম এবং অনস্ত পুণোর সাগর 
ঈশ্বর বাহাদের লক্ষা, কেবল যৌবনে তাহাদের ধন্দ্সাধন শেষ হক 
না, যৌবন কেবল তাহাদের ধর্দরজীবনের আবরস্ত। ধাহারা বধার্থ 
সাধক, বুন্ধাবস্থাতেও তাহাদের যৌবনের উৎসাহ শীতল হয়না? 
ধাহারা ঈশ্বরের স্বগীর জ্ঞানের স্থখ পাইর়াছেন, তাহারা কি অল্প 
জ্ঞানে তৃপ্ত থাকিতে পারেন? না, ধাহারা যথার্থ পবিত্র প্রেমের 
'আশম্বাদ পাহম্বাছেন, তাহারা কি কেবল শত লোককে ভালবাসিয়া 
নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন ? তাহাদের জ্ঞানস্পৃভা এবং প্রেম-প্রবৃত্তি 
ধিন দিন বলবতী হইয়া উঠিতেছে। একদিকে যেমন নুতন নুতন 
সভা এবং নূতন নূতন তাই ভগ্ীদিপকে লাভ করিস্া আনন্দিত 
হইতেছেন, আবার অন্তদ্দিকে তাহাদের পুরাতন জ্ঞান ক্রমশঃ 
গভীরতর এবং গাড়তর হইতেছে, এবং পূর্বে ধাহাদিগকে ভালবামিতে 
শিখিত্বাছিলেন, তাহাদের প্রত্যেককে আরও প্রগাড় প্রেমে প্রাণের * 
মধো আকর্ষণ করিতেছেন । 

রিপু. দমন সম্পর্কেও তাহাদের সংগ্রামের শেষ হয় নাই, 
বাছাতে আর কখনও কোন রিপু উত্তেজিত হইতে না পারে, সেই 
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জন্ত তাহার] সর্বদ1 ব্যস্ত) কেন না ত্বাহাক্া জানেন, একবার 
রিপুকুল ছুর্জয় হইয়া উঠিলে আর তাহার্দিগকে দমন করা 
সহজ নহে । অতএব ফেহই উন্নতিপথে পরিশ্রাস্ত হইয়া পড়িও 
না, কিন্তু জনন জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া ক্রমাগত সাধন কর। 
যতদিন প্রাণ আছে, যতদিন প্রদীপে তৈল আছে, ততদিন উদ্যম 
এবং অধ্যবসায় সহকারে চরিত্র সংশোধন কর, এবং দিন দিন নূতন 
নূতন জ্ঞান, নূতন নূতন প্রেম ও নুতন নুতন পুণ্য সঞ্চয় কর। 
উন্নতির কোন বিভাগেরই শেষ হয় নাই। আমর! বদি লক্ষবার 
উপাসনা ও ধ্যান করিয়া থাকি, তথাপি এখনও অসংখ্য নৃতনবিধ 
উপাসনা এৰং নৃতনবিধ ধ্যান আছে। উপাসন! ধ্যানের পুর্ণাবন্থা 
এখনও আমর দেখি নাই। অতএব চরিত্রকে শীজ্ গঠিত হইতে 
দিও না; ষতক্ষণ না চকিত্র সম্পূর্ণূপে নিম্মল হয়, যতক্ষণ না 
তোমাদের জ্ঞান, পরম এবং পবিত্রতা সেই অনন্ত জ্ঞান, অনস্ত €প্রম 
এবং খনস্ত পুণ্যের আধার ঈশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে, 
ততক্ষণ কিছুতেই নিরাশ এবং নিকুৎসাহ হইবে না। 

এই সন্বৎলর পরে উৎসব করিতেছি, গত বৎসর অপেক্ষা আমাদের 
জ্ঞান, প্রেম, উৎসাহ কতদূর বদ্ধিত হইল তাহ দেখিতে হইবে । যখন 
দেখিব প্রতি দিন, প্রতি সম্তাহে, প্রতি বৎসরে, আমাদের সমস্ত জীবন 
উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, বিশ্বাস, প্রীতি, উৎসাহ ক্রমাগত 
প্বৃদ্ধি পাইতেছে, তখন জানিব আর আমাদের উদ্গতভাব সৃত্যুপ্রাসে 
পতিত হুইবার নহে । উন্নতি না হইলে মৃত্যু অনিবাধ্য । উন্নতি 
আমাদের জীবন, উন্নত্তি আমাদের পরিত্রাণ । ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন 
থেন প্রতিদিন আমাদের জীবনে উন্নতির লক্ষণ প্রস্ফুটিত হ্য়্। 
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উন্নতির শ্রোত যেন ভয়ানক অলঙ্ঞ্য গিরি, পর্বত অতিক্রম করিয়া, 
আমাদিগকে আমাদের সেই উচ্চতম লক্ষ স্থানে টানিয়া লইর1 বাক । 
কিরতৎকাল চলিয়া যেন পরিশ্রাস্ত পথিকের ন্তান্স আমরা বৃক্ষতলে 
বসিয়া না থাকি । যতক্ষণ লা ঈশ্বরকে সম্পূর্ঘপে লাভ করিতে 
পারি, ততক্ষণ যেন কিছুতেই মনের শ্রদ্ধা, ভক্কি এবং উৎসাহের ভাস 
নাহয়। 

হে ঈশ্বর, আমাদের প্রাণের ভিতর যে তুমি গভীর আশা দিয়াছ 
যে, তোমাকে লইয়া আমর! সখী হইব, বাহিরের প্রতিকলততা দেখিয়া! 
কি আমাদের সেই আশা নিস্তেজ হইবে? তুমি যে দিন দিন 
তোমার দিকে উন্নত হইত্তে বলিতেছ, আমরা শ্রাস্থ পথিকের মত 
পের মধ্যে বসিক্না পড়িলে হবে কেন? তুমি এমন পিতা নু 
যে, তোমাকে একবার দেখিলে বার তোমার মুখ দেখিতে 
ইচ্ছা হম্ম লাঁ। তুমি এমনই পিতা! ঘে, তোমার মুখের দিকে 
তাকাইলে, ইচ্ছা হক্স সমস্ত দিন তোমাকে দেখি । তুমি এমনই 
পিতা, তোমার সঙ্গে একবার কথা কহিলে, ইচ্ছা! হয় সমন্ত ব্নীবন 
তোমার সঙ্গে আলাপ করি । তুমি এমনই পিতা, একবার তোমাকে 
ভালবাসি সুধী তইলে, ইচ্ছা ভয় লমন্ত পৃথিবীকে তোমার কাছে 
আনিয়া সখী করি। প্রমপিদ্ধু, কেবল তোমার ছই এক বিশ্দু 
প্রেম আমাদের মনে পক়িল্নাছে। এখন ক্ামাদের তেমন উক্তি 
হয় নাই, যাহ! হইলে মনুষ্টের আর কোনও ভয় থাকে নাঁ। এখনগু 
'আমাদের যন সশক্ষিত | ব্রাচ্ছ ব্রাচ্জিকাদিগের জীবনের অবস্থা দেখ । 
দেখ আমাদের প্রাণ মন যেন কঠিন হুইক়্া না পড়ে। তুমি গুরু 
হইয়া “অনস্ত উন্নতির মন্ত্র শিক্ষা দিয়াছ। এখন দেখাও সত্য 


০১৯ 


২৪২. আচাধ্যের উপদেশ । 





্সপেক্ষা উচ্চতর সত্য, প্রেম অপেক্ষা গভীরতর পরম এবং উৎসাহ 
অপেক্ষা অগ্রিম উৎসাহ আছে । তোমার কক্ুপা-বারিতে তোমার 
শ্রাঙ্গলমাজকে আবার অভিষিক্ত করিয়া লও । তোমার চারিদিকের 
শ্রাক্ধ ব্রাঙ্দিকা সম্ভানদ্িগকে উন্নত, সরস, এঘং নিশ্মল কর । হছে 
প্রমনর় পতিতপাবন, ভোমার শ্রীচরণে এই বিনীত প্রার্থনা 





শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল পাইনের বাড়ী । 





উপাসনাতে সখ । 
শনিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক; ৪ঠা এপ্রেল, ১৮৭৪ খুৃষ্টাব্ব ৷ 


উপাসনাই আমাদের পথ এবং উপাসনাই আমাজছের গমাস্থান । 
উপাসনাই আমাদের উপাক্স, এবং উপাসনাই আমানের উদ্দেশ্য 
ঈশ্বরের প্রমরাজ্যে ঘাইতে হইলে উপালনা ভিন্ন আর অন্ত পথ 
লাই । ইহা যেমন পথ, ইহাই আবার গষ্যম্থান। অনেকে মনে 
করেন, সখ শাস্তি এবং পুপ্যধামে যাইবার জন্য উপাসনা একটা 
কঠোর ব্রত মাত্র, যতদিন না সেই প্রাথিত বস্ত লব্ধ হইবে, ততদিন 
সকল প্রকার কষ্ট সহ করিয়া এই ব্রত পালন করিতে হইবে ? 
পরে থা সমস্কে সেই গম্যস্থানে উপস্থিত হইলে, ন্সম্তবে আপনা 
আপনি পুপ্য শাস্তির অভুযায় হইবে । বতদ্দিন না শুভক্ষপে ঈশ্বরের 
শ্বর্ধাষে প্রহেশ করি্া বন্ধু যান্ধবদিগের সুখ নিরীক্ষণ করিতে পারিৰ 
স্ততদ্ধিন দৃড়তা, অধ্যবসার এবং আশা অবলম্বন করিয়া পথের 
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কই সহ করিতে হইবে । যতক্ষণ না গমাস্থানে উপস্থিত হইয়া গনে 
প্রবেশ করিয়া বন্ধুদিগের মুখ দেখিতে পাই, ততক্ষণ পথে চলিবার 
সময় অনেক কষ্ট যন্ত্রণা সঙ্গ করিতে হন্স। এই তত্ব সকলেই পরীক্ষা 
দ্বারা জানিস্রাছি ; কিন্ত উপামনা সম্পর্কে আমন! এই কথ। মানিতে, 
পারি না। কেন না আমরা দেখিতেছি, ঘখনই “সত্যং” বলিয়া? 
আমরা উপাসনা আরম্ত করি, তখন হইতেই আমাদের মন ঈদ্বর 
এবং তাহার স্বর্গের দিকে উত্তত হযর়। বখনই ঈশ্বরের নাম লইয়া 
পাঁচজন ভ্রাতা ভগ্নী একত্রিত কইলাম, তখনই আমাদের মন শ্বগের 
শোভাক্ক উন্নত এবং পবিজ্র হইল, ইহা খআমরা বারম্থার পরীক্ষায় 
জানিস়াছি। 

কে বলিতে পারে প্রকৃত উপাসনার সমন 'আষাদের মন. 
পাপ ছঃখে জক্ষ্মপিভ থাকে ? যাহ কোন বন্ধু সংসার ছাড়িয়! 
উপাসনা স্থানে আসিলেন, তখন কেবল বে তাহার স্থানান্তর হইল 
তাহ? নহে ;) কিন্তু উপাসনার যোগ দিতে লা দিতে তাহার ভাবাক্কর 
হইল। তুমি মনে কৰিলে তিনি এক স্থান হইতে অন্ত স্থানে 
আসিলেন, কিন্ত তাহ! নহে ১ তিনি পৃথিবী হইতে ঈশ্বরের পবিজ্ঞ 
ঝবাজ্যে আসিলেন। অতএব কেবল উপাসনা পথ নহে, উপাসনাই 
আমাদের গম্যন্যান /। উপাসনা-পথে যখন চলিতেছি, তখনই ঈশ্বরের 
সঙ্গে দেখা হইতেছে । বল বে সেই দূরশ্থ ঘর আমাদের প্রযনক 
পিতা এবং বন্ধ বান্ধবে পরিপূর্ণ তাহা নহে, কিন্ত পথে চলিতে, 
ভলিতেই তাহাকে দেখির! আমাদের হৃদয় আহ্ঙাদে পরিপূর্ণ হইতেছে । 
ধাই উপাসনা করিতে মন স্থির হয় এবং ভক্তি উলিত হস, 
তৎক্ষণাৎ আমাদের আত্মা উন্নত পবিত্র এবং আনন্দিত হর ॥ যাই 
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ঈশ্বরের নিকট বসিলাম, তত্ক্ষণাৎ কেন সুখের উদয় হইল ? 
সংসার ছাড়িয়া উপাসনা করিতেছি, ইহা জীবনের সামান্ত ঘটনা 
নহে, কিন্ত ইহাতেই হৃদয়ের নিগুঢ় পরিবর্তন হয়। যতই উপাসনাতত্ 
ভাবি, ততই উপাসনার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির উদয় হয়। 
ঈশ্বর এত দয়া করিয়া আমাদিগকে কেবল তাহার সেই দুরস্থ 
পবিত্র গৃহে যাইতে আদেশ করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, কিন্ত নিজে 
সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া আমাদের পথের কষ্ট দূর করিবার জন্য পথের 
ধারে ধারে প্রচুর অন্ন, এবং তীহার শীতল প্রেমবারিপুর্ণ সরোবর 
খনন করিয় রাখিয়াছেন। পথিকেরা ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্টার্ত হইলেই 
তাহার সকল প্রসাদ ভোগ করিয়া স্থখী হয়। 

যেদিকে পথিক নেত্রপাত করেন, সেই দিকে দেখিতে পান তাহাব্র 
ভাব মোচনের রাশি রাশি উপায় রহিয়াছে । আমাদের অসীম 
সৌভাগ্য যে দয়াময় ঈশ্বর তাহার উপাসনাকে এমন মধুময় এবং ধর্ম 
পথকে এমন স্ন্দর করিয়া! দিক্াছেন। যদি আমর] জানিতাম, ক্রমাগত 
ত্রিশ চল্লিশ বৎসর স্তব স্তি এবং কঠোর সাধন করিতে হইবে, পৰে 
উশ্বরের ঘরে গিসা সখী হইব, তাহা হইলে আমাদের মধ্যে কে এতদিন 
সহিষুৎ হুইয় সেই সুথের প্রতীক্ষা করিয়া এত কঠোর সাধন করিত ? 
তাই দয়ামক়্ আনাদের প্রকৃতি জানিয়্া এই অঙ্গীকার করিয়াছেন, 
যখনই মনুষ্য ব্যাকুল অন্তরে তাহাকে ডাকিবে, তখনই তিনি তাহার 
নিকট ুখন্বক্ূপ হইয়া প্রকাশিত হইবেন। ঈশ্বর খন স্বরং এই 
বলিয়াছেন, তখন আর আমাদের ভাবনা কি? ঈশ্বর নিজে 
হাহাকে ম্ুখী করিলেন, পৃথিবী কিরূপে তাহাকে ছুঃখী করিবে ? 
উপাসনাতে বতদিন স্থত্থী হইব, ততদিন কোন বিপদ পরীক্ষা ভয় 
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দেখাইতে পারে না। ধন্য ঈশ্বর যে, তিনি উপাসনার মধ্য দিয় 
আমাদের অন্তরে স্বর্গের মিতা ঢালিয়া দেন! উপাসনারূপ অমূল্য 
অধিকারের যেন আমরা চিরকাল সদ্ব্যবহার করিতে পারি। মধুপুর্ণ 
উপাসনা করিতে করিতে আমাদের প্রাণ পবিত্র হইতেছে, ভ্রাত! 
ভগ্পীদের প্রতি ভালবাসা বুদ্ধি হইতেছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ করিতে 
করিতে যদি আমরা ভালরূপে ভীাঙ্কার উপাসনা করিতে পারি, 
আমাদের কোন ছঃথখ অভাব থাকিবে না। পিতা যখন উপাসনা 
দ্বারা আমাদিগকে এমন প্রচুররূপে স্থথ বিধান করেন তখন আমরা! 
কাদিব কেন? এস আমর! তাহাকে ধনাবাদ কৰি যে, উপাসনাব্প 
এমন অমূল্য রন্ধ তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন । 





ভারতবরষীয় ব্রহ্মমন্দির ৷ 


স্পটে 
দাস্য ভাব 1 % 
রবিবার, ২৪শে চৈত্র, ১৭৯৫ শক ; ৫ই এপ্রেল, ১৮৭৪ খ্ু্টান্ঘ । 


ঈশ্বর সম্বন্ধে প্রথমে আমাদের তনয়ত্ব উপলব্ধি করি এবং ০সই 
প্রকারে তাহার সঙ্গে আমাদের পিতা পুত্রের যোগ নিবদ্ধ করি, 
ইহা অপেক্ষা উন্নত খবস্থায় তাহার সঙ্গে আমাদের প্রভু দাসের 
সম্পর্ক অনুভব করি এবং তখন আমরা তাহার দাসত্ব গ্রহণ করি। 
তনরত্বের অনিবার্য ফল দাসত্ব । একবার তাহাকে পিতা বলির! 
ভাকিলে, তাহার পরে মনের প্রস্ফুটিত অবস্থায় তাঁহাকে প্রত বলিতেই 
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হইবে । পিত। বলিয়া ঈশ্বরের প্রতি যতই ভক্তি বুদ্ধি হইবে, 
ততই স্বভাবতঃ তীহার সেবা করিতে ইচ্ছা হইবে এবং ততই 
আপনাকে ঈশ্বরের দাস বলিয়া স্বীকার করিয়া আত্ম ক্ভার্থ হইবে । 
যেষন ঈশ্বরকে পিতা বলিক্পা ভালবাসিব, তেমনই তাহাকে প্রভু 
বলিদা তাহার সেকা করিব। ভক্কিভাব প্রস্ফুটিত হইলে ন্বভাবতঃই 
সেবার ভাব স্ফুপ্তি পার । একটা বিকশিত হইলেই অন্কটী আপনা 
আপনি উদ্দিত হুন্, কেন না এই ছুটী ভাব মন্তম্ত-প্বভাবে একত্র 
ব্হিক্বাছে । কিন্তু অধিকাংশ মনুষ্য ঈশ্বরকে প্রভু বালক শ্বীকার 
করিলে, পাছে নিজের প্রভূত্ব সম্পূর্ণরূপে বিনাশ করিতে হয়, অথবা 
পাছে বিষয়স্থ ছাড়িতে হয়, এইজন্/ পুত্রের সম্বন্ধ এবং দাসের সন্বত্ধ 
এক সময়ে প্রকাশ হইতে দেয় না । তাহারা ঈশ্বরের পুত্র, ঈশ্বরে র 
কন্তা বলিয়া! সেই সম্বদ্ধের মিষ্টতা আম্বাদ করে ১ কিন্তু তাহার দাস 
দাসী হইলে আপনার সখ বিসঞ্জন দিতে হক্স, এই ভয়ে ইহা কঠিন 
ব্রত মনে করিয়া তাহার! ঈশ্বরের দাসত্ব গ্রহণ করে না। আবার 
চিরক্রীত দাস দাসী হওয্কা তাহাদের পক্ষে আরও কঠিন। কিন্ত 
দ্ান্ত-ভাবটী ষুখনই অন্কুরিত হয়, তখনই স্বভাবতঃ মনুষ্যের মনে 
ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দাসী হইতে ইচ্ছা হন । 

যখন ঈশ্বরকে পিতা বলির! তাহার পিতৃন্সেহের সৌন্দর্য দেখিয়া 
মোহিত হইলাম, তখনই ইচ্ছা হইল চিরদিন শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত ও 
চরণ সেবা করিৰ । এমন দয়াল প্রভু যিনি ছু্িন তাহাপ্ম সেক! করিক়্া 
কিন্ধপে বিরত কৃইব ? তাহার সেবা করিতে করিতে মনে এই ৰাসনা 
হয় বে, চরদিন ও পদ সেবা করা হুন্তের ভূষণ হউক । এই সত্য 
শিখাইবার অন্ত গুরুর প্ররোজন নাই? স্বভাবের শোতে বে ভাসিতেছে, 
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ঘে আপনাকে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া বিশ্বাস করে, সে বথা সমঙ্গে 
আপনাকে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস বলিয়া বিশ্বাল করিবেই করিবে ॥ 
উঈশ্বর নিজে গুরু হইয়া তাহার সাধককে এইকব্প উচ্চ হইতে উচ্চতব্র 
সোপানে আরোহণ করিতে শিক্ষা দেন। এইকন্দপে যখন কোন ব্যদ্ধি 
চিরকালের জন্ত আপনার স্বাধীনতা বিক্রন্ধ কনিরা ঈশ্বরের ভিত 
দাস দাসী হয়, তখনই দেখিতে পাই তিনি চিহ্নিত হন। কে 
ঈশ্বরের চিহ্কিত ? বিনি ৰিবেকের আন্ান্থুসারে জগতের জন্য জীবন 
ধারণ করিবেন বলিয়া, আপনার শ্বাধীনতা এবং সর্বশ্য ঈশ্বরকে 
সমর্পণ করেন । ঈশ্বরের ক্রীত দাস দাসী হওয়ার নামই ঈশ্বরের 
চিহ্নিত । বতক্ষণ পর্াস্ত না লমন্ত জীবন ঈশ্বরের কার্যে ত্রতী হয় 
ততক্ষণ আমরা চিহ্ন দেখিভে পাই না। ঈশ্বর যে দিকে লইয়া 
থান, অনম্থকাল সেই দিকে যাইব, ধাহার অন্তর এতদূর প্রস্তত 
হইয়াছে, তিনিই কেবল স্বন্তাব করুক সেই চিহ্ন পাইয়াছেন। যিনি 
স্বর্গায় প্রহুর নিয়োগ পত্র পাঠ করিকা বুঝিতে পারিমাছেন-_-আমার 
প্রন্তি তাহার এই আজ্ঞা প্রচার হইয়াছে, আজ হইতে আমি আসুক 
কার্যে নিযুক্ত হইলাম, আমার আর অগ্ত কাধ্য নাই, অন্ত ত্রত 
নাই--তিনিই কেবল চিজ্ষিত ( 

রাজার আজ্ঞা জীবনে পরিণত করা প্রজার মছোচ্চ অধিকার? 
ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন না করিনা কেবল তাহাকে পিতা 
বলিয়া ডাকিলে কেহই তাহার নিক্বোগ পত্র এবং সেই 
চিরক্রীত দাস দাসীর চিক্ক পাইতে পারে নাঁ। আমরা সকলেই 
তাহার সেই নিয়োগ পত্র পাইবার অধিকারী । আমল! ফাহারা ? 
প্রতোক মন্থবা । কেন না ঈশ্বরের প্রত্যেক সন্তান, বথা সমক়ে 
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সেই উন্নত অবস্থা লাভ করিবেন যখন ঈশ্বর সাক্ষাৎ প্রভূ হইঙ্গ! 
ভাহার প্রত্যেক পুত্র কন্তাকে এক একটী বিশেষ কাধ্যের নিয়োগ 
পল্র দিয়!, তাহার দাস দালী বলিয়া “চিহ্নিত” করিয়া লইবেন। এই 
অবস্থায় না আলিলে পরিত্রাণের সহত্র ব্যাঘাত । নিয়োগ পত্র লাভ 
ক্ষরিয়া যিনি দাস অথবা দাসী হইলেন তাহার সম্বন্ধে যে ঈশ্বর 
কেবল প্রভু হইলেন তাহা নহে; কিন্ত তিনি গুরু হইলেন । যিনি 
নিয়েপগ-পত্র দ্রিলেন, তিনিই--কিন্ধপে সেই নিক্কোগ পত্র অনুসারে 
জীবনের বিশেঘ ব্রত সাধন করিতে হইবে-_গুরু হইয়া সঙ্গে সঙ্্রে 
খাকিরা তাহার উৎকুষ্ট প্রণালী সকল শিখাইতে লাগিলেন। প্রভু 
পরমেশ্বরের কাধ্য সাধন ভিন্ন কখনও যথার্থ পরিত্রাণ নাই । শরীর 
মন যদি আলম্ত-সাগরে নিমপ্র থাকে, তাহ হইলে আর পরিত্রাণ 
কোধায় ? প্রাতঃকালে উঠিয্লা ষদ্দি অন্ধকার দেখি, আজ কি করিব, 
ইহা যদি দা জানিতে পাতি, তবে আমাদের আর গতি মুক্তি 
কোথায় ? আমি কি করিব? যখন এই সংশম্ব আসে তকে আমাকে 
তাহা! হুইতে উদ্ধার করিবে? বখন ব্যাকুল মন জিজ্ঞাসা করে, 
এখন আমি কি করি, তখন পৃথিবীর গুরু আচার্য উপাচার্ধ্য সকলেই 
নিস্তন্ধ । সন্দিগ্ধ, ছুর্ধল, অবিশ্বাসী মন, ঈশ্বরের আলোক দেখিল 
লা । পৃথিবীর মন্ুষ্য-গুরু, ভুমি তাহাকে বলিলে, অমুক স্থানে 
প্রচার করিতে যাও? কিন্তু কি ভাৰে কাহাদের কাছে প্রচার 
করিবে সেই ভাবী প্রচারক তাহা জানে না। 

পৃথিবীর গুরুর। দাস্তিক হইয়া অনেক সমক্স উপায় সকলও দেখাইক্স! 
দেয়; কিন্তু তাহাতে শিষ্যের অমঙ্গল ভিন্ন মক্ষল হয় না। এইজন্ত ঈশ্বর 
স্বয়ং গুরু হইয়া! দাস দাসীর! কিরূপে তাহার কার্ধ্য সাধন করিবে তাহার 
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প্রণালী সকল বলিয়া দিবার জন্ত সর্বদ1 তাহাদের সঙ্ত্ে রহিয়াছেন । 
প্রহুর সাহাষ্য ভিন্ন একাকী দাস দাসীরা তাহার কার্য করিতে 
পারে না, পদে পদে তাহাদের প্রকুর আদেশ এবং উপদেশের 
প্রয়োজন হয় । ধর্মশান্ত্রের একটী টীকা বুঝিতে না পারিলে সেই 
বিশ্বগুরুর নিকট তাহা বুঝাইয়! লইতে হয়। প্রন দাস দাসীদিগকে 
আজ্ঞা করিলেন, তোমরা এ সুন্দর প্রেমঘরে যাও ।” কিন্ত কেবল 
ঘরে যাইতে বলিলে হুইবে না, পথ দেখাইতে হইবে; কেবল পথ 
দেখাইলেও হইবে না, বল দিতে হইবে । এইর্পে প্রভুর সহারতা 
ভিন্ন দাস দাসীরা এক মুহূর্ত জীবন-পথে চলিতে পারে না। সন্তান 
সময়ে সময়ে দূরে থাকিতে পারে ; কিন্তু দাস প্রসুকে ছাড়িয়া 
থাকিতে পানে না। দাস শিষ্য হইয়া দিল দিন জ্ঞান লাভ করিতে 
পাকে । পুত্র দাস হইলেন, দাস শিষ্য হইলেন, শিষ্য আবার শাস্ত্রী 
হুইলেন। পাছে কোন বিষে ভ্রান্তি হয় এইজন্ত ঈশ্বর ভক্তসম্ভানে র, 
ভক্তদাসের, ভক্তশিষ্যের হৃদয়াকাশে ভ্ঞান-হর্যাকে উদ্দিত হইতে 
বলিলেন । এইন্দপে সাধক তাহার ক্কপাতে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি এবং 
পুণা, আনন্দে দিন দিন বন্ধিত হইতে লাগিল । শিষ্য গুরুর নিকটে 
যাহা লাভ করিলেন, তাহা! তাহার চিরজীবনের সম্পত্তি হইল। 
বতদিন পৃথিবীতে বাচিৰেন ততদিন তাহার এই শান্্। পৃথিবী 
হইতে চলিরা যাওয়া তখনই শ্রেক্প হইবে যখন তাহার কার্থ্য সমাপ্ত 
হুইবে। ক্ীত দাসের এইরুপে চিহ্কিত হইয়া চিরজীবন সেই 
চিহ্নিত কাধ্য করেন । 

এই কর্ন চিহ্তিত হইলেন বলিয়া, জগতের হিংসা অথবা হঃখ 
হইবে না, কেন লা জগতের অবশিষ্ট লোককে ও সাধন দ্বারা এই 

৩হ 
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অবস্থায় আসিতে হইবে । সকলকেই যে এক সময়ে চিহ্নিত 
হইতে হইবে তাহা! নহে । চিহ্িত হইয়্াছ কফি না, নিয়োগ-পত্র 
পাইক্লাছ কি না, তাহ1 অন্তকে বলিয়া দিতে হনব নাঁ। চিহ্িত- 
কার্য না করিলে বাচিতে পার না, এই ব্যাকুলতাই তাহার প্রমাণ । 
যখনই ভক্ত দাস্ত-মুক্তি লইলেন তৎক্ষণাৎ তাহার উপরে জগতের 
অধিকার হইল । যিনি ঈশ্বরের দাস হইলেন তিনি জগতের ভৃত্য 
হইলেন । কিন্ত কেবল চিহ্নিত হইলেই যে, পন্রিত্রাণের অধিকারী 
অথবা পরিত্রাণ হইল তাহা নহে, চিহ্নিত শব্দের অর্থ এই যে, চির- 
জীবনের জ্রন্তথ এমন একটা বিশেষ কার্ধাভার হইল, যাহা ছাড়িয়া 
পলায়ন করিবার আর পথ নাই। চন্দ্র কুর্য্যও বদি ভূতলে পতিত 
হয় তথাপি চিহ্কিত বাক্তি পলায়ন করিতে পাবে নাঁ। চিহ্িত 
হইলেই ফে মনুষ্য নিষ্পাপ এবং নিক্ষলঙ্ক হইল তাহা নহে । উপধর্দের 
লোকেরা ইহা মানিতে পাকে, ত্রাঙ্ষেরা ইহা স্বীকার করিতে পারেন 
না। কিন্ত পরিত্রাপ দিবার জন্তই ঈশ্বর তাহার দাস দাসীদিগকে 
এক একটা বিশেষ বিশেষ কার্ধ্য নির্দিষ্ট করিস্লা দেন। সেই কার্ধ্য 
সাধনেই মন্গুম্তের পরিত্রাণ । তাহার বিশেষ বিধানে, আবার এক 
ঘাক্তি কাচ অন্ত বাক্তির কার্য করিয়া পরিত্রাণ পাইতে পানে না । - 
শরীর সম্পর্কে ষেমন কর্ণ দেখে না, চক্ষু শুনে না; কিন্তু প্রত্যেক 
বঙ্গ প্রত্যঙ্গ আপন আপন নির্দিষ্ট কার্য করে, সেইক্গপ ঈশ্বরের 
বিধানের আমুগত লোফদিগের মধোও প্রতোকে এক একটী বিশেষ 
বিশেষ কার্ধ্য সাধন করে । সে কার্য বদি এফ দিন কেহ না করে, 
তাহার মুক্তির সবার অবরুদ্ধ হয় এবং সেই ব্রভ ছাড়িলেই তাহার 
জীবনের শেষ হুইন্বা গেল। বে ব্যক্তি বুঝিতে পান্কে বিস্ালক্ স্থাপন 
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করা আমার জীবনের বিশেষ কার্য, যেহেতু জ্ঞান বিস্তার দ্বার! ধর্ম 
বিস্তার হুস্ব এবং ধন্্ব বিস্তার দ্বারা! কল্যাণ বিস্তার হম, তাহার 
পরিত্রাণ হইত না, ঈশ্বর ঘদি তাহাকে ০সই ব্রত পালন করিতে 
আদেশ না করিতেন। কাহার ব্আত্মার কি বিশেষ প্রকৃতি মন্থুত্ধয 
তাহা জানে না? কিন্ত আত্মার শরষ্টা ঈশ্বর তাহার সুস্ চক্ষুতে 
সকলের স্বভাব বুঝিক্সা প্রত্যেককে তাহার উপযুক্ত কাধ্যভার অর্পণ 
করেন। ঈশ্বর আমাদেন্ব হস্তে কি ওবধ বিতরণ অথবা কি জ্ঞান, 
কি প্রেম, কি ধশ্দম কি কুশল বিস্তার, যে কোন কার্য ভার দেন, 
তাহাতেই আমাদের পরিিক্রাণ। কে ৰলিল কাধ্যের মহত্ব নাই? 
তবে ঈশ্বরের চিরক্রীত দাস দ্রাসীদিগকে কেহই অন্ধ বস্ত্র বলিও না। 
চিহ্চিত ব্যক্তির! যদি বিশ্বস্ত ভাবে তাহাদের নির্দিষ্ট কাধ্য করে, 
নিশ্চয়ই সেই সেই কার্যে তাহাদের পরিত্রাণ হইবে । অতএব যদি 
পরিত্রাণ চাও, তবে চিহ্নিত হও ॥ 

কিন্ত মনে করিও না, যে ব্ক্তি চিহ্নিত হয় নাই, সে 
চিরকাল পরিত্রাণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে, অথবা যাহারা চিহ্কিত 
হইয়াছে তাছারাই পৃথিবীর মধ্যে অতি শ্রেষ্ঠ লোক । চিন্কিত 
বাক্তির নিজের কোন গৌরব নাই। হুঃখ পাপ হইতে উদ্ধার 
করিবার জন্ত ঈশ্বর এক একটা ব্রত দিশা যাহাদ্দিগরকে চিহ্ন 
দিক্লাছেন, তাহাদের আবার নিজের প্রশংসা কি? প্রচারক, 
আচাব্য, উপাচার্য এ সকল নাষ ধাহার! লন নাই তাহার! আঅচিক্িত 
এই ভয়ানক মিথ্যা দ্বারা যেন ব্রাঙ্জসমাব্দ কলক্ষিত না হয়। সকল 
দেশে এবং সকল যুগে উশ্বরের আদেশ শুনিক্বা ধাহারা ঈশ্বরের 
ক্ার্ধয করিক্সাছেন তাহার! লকলেই চিন্তিত । ইদানীং দেশ বিদেশে 
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ঘতগুলি ব্রাহ্ম ঈশ্বরকে প্রভু বলিয়া তাহার আক্তা পালন করিতেছেন 
সাহারা সকলেই চিহ্িত, যদিও তাহারা এখন পরস্পরের নিকট 
প্রচ্ছন্ন রহিয়াছেন ; কিন্তু সময় আসিবে, যখন তাহারা পরস্পরকে 
১চিনিয়া লইবেন । ঈশ্বর পৃথিবী, ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গদেশের 
কল্যাণের জন্য যতগুলি লোককে তাহার ঘর নিশ্মীণ করিবার জন্য 
বাছিক্না লইফ়্াছেন, যুব! হউন, বৃদ্ধ হউন, ধনী হউন, গরিব হুউন, 
জ্ঞানী হউন, মূর্খ হউন, যুবতী হউন, বৃদ্ধা হউন, তাহাদের প্রত্যেক 
ব্যক্তি অট্টালিকার চিহ্নিত ই্টকেব স্তাক্স “চিহ্নিত ।* আমর চিরক?ল 
ঈশ্বরের ক্রীত দাস । আমাদের ব্রত ভঙ্গেই মৃত্যু । আমর! মরিব 
না, কেন না ঈশ্বর আমাদের চিরকালের প্রভু । ঈশ্বরের দাসত্ব 
করিলেই আমাদের পরিত্রাণ । জশ্বরের চিহ্নিত দাস দাসী হইকা 
যখন তোমরা তাহার কার্য্য করিৰে, তখন জগৎ তোমাদিগকে নমস্কার 
করিবে । তথন ঘরে ঘরে তোমাদের আদর হইবে, এবং ন্থ 
আনন্দ তোমাদের হৃদয়ে ধরিবে না। 

হে প্রেমময় প্রভু ! বড় ইচ্ছা হয় চিরকাল তোমার দাস হইয়! 
থাকি । তোমাকে পিতা বলিয়৷ ডাকিয়াছি। সেই পিতা তুমি 
ধ্খন প্রভু হইয়া! দাঁড়াইয়াছ। ইচ্ছা হম্স এই অসাধু জীবন তোমার 
চরুণে উৎসর্প করিয়া নিশ্চিন্ত হই। এই শরীর কোন্‌ দিন ভক্ম্ 
হইবে জানি নাঁ। বদি মৃত্যুর দিন বুঝিতে পারি প্রাপ দিয়া তোমার 
সেবা করিক়াছিলাম, হাসিতে হাসিতে পরলোকে চলিয়া যাইব । 
অবশিষ্ট জীবন আর কোন্‌ প্রভুর দ্রাসত্বে নিক্ষেপ করিব? আমর! 
যে ব্রাঙ্ছম নাম ধরিয়া দগতের কাছে অহঙ্কার করিয়া বেড়াই ; কিন্ত 
কেমন করিয়া আমরা আমাদিগকে ত্রাক্ধ বলিব, খন জানি লাই 
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কি কার্য করিতে আমরা পৃথিবীতে আসিয্াছি। স্ত্রী পুত্রদিগকে 
খাওয়াই, কখনও কখনও একটু একটু পরোপকার করি এইজন্ 
কি আমরা পৃথিবীতে আসিয়াছি? কি জন্য পৃথিবীতে আসিল, 
দাস দাসীর! জানিল না। কি কাধ্য করিলে আমাদের পরিত্রাণ 
হয় বলিয়া দাও। যখন পৃথিবীতে আনিয়া! দিয়াছ তখন অবশ্তাই 
আমাদের জন্য কোন কার্য্য স্থির করিয়া বাখিয়াছ। যদ্দি কোন 
কাজ না দিবে তবে কেন বাচিয়া আছি? তোমার কাজ করি না 
অথচ তোমার কাছে ধন ধান্ত লই। প্রভু! তাই কাতর প্রাণে 
নিজের জন্ঙ এবং সমুদয় ভাই ভম্নীদের জন্ত প্রার্থনা করি এক একটা 
কাজ সকলের হাতে দাঁও। নিয়োগ-পত্র দিক্লা সকলকে চিহ্নিত 
করিয়া লও | ধন্য দয়াময় প্রভু, ধন্ত দয়াময় প্রন্থু বলিয়া, তোমার 
নাম কীর্তন করিয়া জীবনকে সার্ক করি এই আশীর্বাদ কর। 
প্রেমময় পিতা বলিয়া! প্রেম অনুরাগ যোগে তোমার সঙ্গে বন্ধ থাকিব, 
আবার প্রভূ বলিয়া, তোমার কাধ্য-শৃঙ্খলে বন্ধ হুইয়া সমস্ত দিন 
তোমার মিষ্ট আদেশ শুনিব। এইক্পে তোমার সঙ্গে ছুই যোগে 
আবদ্ধ হুইক্লা পরিত্রাণ পাইব। তোমার শ্রীচরণ বুকে বাধিরা পিতা 
বলিয়া! ডাকিয়া তোমার তনয়ত্বের মধুরতা আন্বাদ করিব, আবার 
তোমাকে প্রভু বলির ভাকিয়া তোমার শ্মুখের কথা কার্যে পরিণত 
করিয়া, দাস দাসী হুইক্সা সকলে তোমার স্বর্গে থাকিয়া সুখী হইব, 
এই আশা করিয়া সকল ভাই ভন্মী মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার 
প্র চরণে বারবার প্রণাম করি। 
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আমর! ব্রাহ্ম, কাল পুজা করি না, কিন্তু আমরা কাল, 
মানি। অনস্তকাল আত গন্ভার ব্যাপার । বখন কিছুহ ছিল না, 
তখনও অনস্তকাল। পৃথিবীর স্থজন হুইল অনস্তকাল-সাগর মধ্যে" 
ঈশ্বরের যত মহাব্যাপার হইন্স গিক্সাছে, সকলই এই অনম্তকাল-সমুদ্রের 
মধ্যে, আরও কত সহ, অধুত্ত, লক্ষ্য ঘটনা এই অসীম সমুদ্রে 
বিলীন হইবে, কে তাহার সংখ্যা করিতে পারে ? সেই অনস্তকাল 
যাহা ভাবিলে হ্ৃদযস কম্পিত এবং প্রাণ স্তব্ধ হয়, ঈশ্বরের ক্পান্থ, 
বিশ্বাসীদিগের নিকটে তাহ! আনন্দের ব্যাপার । এহজন্ যে দয়াময় 
ঈশ্বর স্বয়ং সেই আঅনস্তকাল-সাগরে ব্যাপ্ত রহিয়়াছেন, অনস্তকাল-সাগর- 
শধ্যায় সেই অতি পুরাতন আলাদি অনস্ত ইশ্বর শন্গান রহিয়াছেন, 
অনস্তকালনূপ অহালাগরে ঈশ্বর ভাসমান রহিক্কাছেন। ঈশ্বরকে 
বিচ্ছিন্ন ককিক্জা সেই অনস্ত সময্ম ভাবিতে পারি না । এই অনস্তকাল- 
সমুদ্রের প্রত্যেক স্থানে ঈশ্বর বর্তমান | এই ষে চারিদিকে অনস্তকাল 
ধু ধু করিতেছে, বাহার আদি নাই, অস্ত নাই, এবং কোন দিকে 
বাহার কুল কিনার! অথবা সীমা নাই, বিশ্বাস-চক্ষু খুলিয়া দেখ কে 
সেই সমুদয় স্থান অধিকার করিস রহিয়াছেন £ অনস্তকালের সঙ্গে 
যেকেবল আমাশের প্রিকতম ঈশ্বরের সম্পক, তাহা নহে ১ কিন্ত 
আমাদের ক্রাজ্জধর্্মরূপ-পদ্ম এই অনস্তকালরূপ মহাসসুদ্র হইতে 
প্রস্ফুটিত হুইয়া! চিরকাল জগতের চািদিকে সৌরভ বিস্তার করিতেছে 
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মলিন পৃথিবীর সরোবর হইতে শ্বর্গীয় ব্রাহ্মধর্মন্দপ-পক্ষ উৎপন্ন 
হয় নাই। ক্রাহ্ষধর্ম্ের সত্য, বাহ! ব্রাঙ্ছেরা এত আদর করেন, 
চিরকালই থাকিবে । সমুদয় ধর্দসম্প্রদা় যদি বিলুগ্ত হইয়া বায়, 
জগতে যে ধর্ম ছিল, বদি তাহার চিন্কমাত্রও না থাকে, তথাপি 
দেখিবে হ্বর্সের ব্রাঙ্গধন্মন পদ্যের ন্যাকস সেই অনস্তকাল-সাগরে ভালিতেছে। 

এই ব্রাহ্মগধন্দ ভোমার নহে, আমার নহে, প্রথম শতাব্দীর নহে, 
বর্তমান শতাব্দীর নহে, কোন বিশেষ দেশের নহে, কোন বিশেষ 
কালের নহে, কোন মনুষ্তের নহে; কিন্তু ইহ! মন্গুষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন 
হইলেও অনস্তকাল অনন্ত ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিতি কর্রিবে। যথার্থ 
ব্রাঙ্গধর্ম্মের উপরে কোন বিশেষ মনুষ্য কিম্বা কোন বিশেষ জাতির 
নাম খোদিত নাই । আবার ঈশ্বর এবং ত্রাক্ষধর্্দের সঙ্গে যোগ 
আছে বলিক্াই যে, অনন্তকাল আমাদের এত আনন্দের ব্যাপার 
তাহা নহে, কিন্তু এই অনম্তকাল-সমুদ্রে আমাদের ন্বর্গরাজ্যের 
নৌকা ভাসিতেছে। এই ব্রক্গমন্দির ষদি নৌকার স্তায় ক্রমাগত 
অনস্তকাল-সাগরে ভাসিত, আমর! ইহা কত আনন্দের ব্যাপার মনে 
করিতাম । কেন না তাহা হইতে আমরা চিরকালের জন্ত এই 
মন্দির মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মধুর £প্রমযোগ নিবন্ধ করিতাম, 
এবং ইহারই মধ্যে সেই অনস্তকালের ন্বর্শরাজ্য, €প্রমরাজ্য এবং 
আনন্দরাজ্যের অভ্াদয় হইত । তাহা হইলে 'আর পাপ এবং অপ্রেষের 
কবাধাত সঙ্গ করিতে হইত না। কিন্ত আমাদের জীবনে অভাবধি 
সেন্ূপ সাধন হয় নাই। বন্দি হইত, তাহা! হইলে, আর কল্পনা 
দ্বারা আমরা সেই সুন্দর ্রেম-পন্সিবার চিত্তিত কর্িতাষ না। 
আমাদের শ্বর্গরাজ্্য সেই মহাকাল-সাগরে ভাসিতেছে | যদি একবার 
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সেই স্বর্গে প্রবেশ করি, আর ফিরিতে পারিব না। ভাই ভগ্মীদের 
সঙ্গে একবার ০সই অনন্তকালের প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হইলে আর বিচ্ছেদ 
হইতে পারে না । সেখানে পরিবর্তন নাই । প্রাতঃকাল, সায়ংকাল, 
মাস, বৎসর, শতাব্দী সেখানে নাই, এক অনস্তকাল সেখানে ধু ধু 
করিতেছে । আমাদের স্বর্গরাজ্য সেই অসীম সাগরে ভাসিতেছে । 
যদি আমর! তাঁহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে 
সেই পরলোকবাসী এবং এই পৃথিবীর সমুদয় ঈশ্বর-পরাক়ণ আত্মাদিগের 
সঙ্গে, আমরা এক হৃদয় হইয়া সেই মহাসাগরে ভাসিতাম । স্বয়ং 
ঈশ্বর আমাদের ত্রাহ্গধন্মকূপ স্বর্গের পদ্ম, এবং আমাদের ন্বর্গরাজ্য | 
এ সমুদ্রন্ন যে মহাকাল-সাগরে ভাসিতেছে, যতই গম্ভীর হউক না, 
তাহা! কর্দাচ ভয়ের ব্যাপার হইতে পারে না, বরং ইহা আমাদের 
আশা, আনন্দ এবং জীবনের বস্ত। যখনই আমরা এই অসীম 
সাগরে প্রবেশ করিয়া আত্মার অমরত্ব অনুভব করি, তখন পৃথিবীর 
এ সমুদয় ব্যাপার বালাক্রীড়া বোধ হক্স। কেহ আজ, কেহ কাল 
সেই মহাসাগরে যাইতেছেন, সকলকেই এই সাগরে ভাসিতে হইবে । 
ইহার হুঙ্কার এবং তর্জন গর্জন তোমরা কি শুনিতেছ না? আজ 
একটী বৎসর শেষ হইতেছে, অল্পক্ষণ পরেই আর একটা নূতন বৎসর 
আসিয়া আমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে। এই এক বৎসর কি 
করিলাম তাছা স্মরণ করিকা দিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে তাহার 
বিচারাসনে আনিক়াছেন। এই এক বৎসর সাধনের ছ্বারা আমরা 
তাহার অমৃতসাগরে থাকিবার উপযুক্ত হ্ইক়্াছি কি না, তাহ! 
দেখাইয়া দিবেন। গত বৎসর পিতাকে কত পরিমাণে ভক্কি 
করিয়াছি এবং ভ্রাতা ভন্দীদিগকে যেক্প ভালবাস! উচিত ছিল আমরা 
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কি তাহার্দিগকে সেক্গপ ভালবাসিয়াছি ? গত বৎসর বদি ঈশ্বর 
এবং তীহার পরিবারকে আমরা প্রাণের সহিত ভালবাসিতে পারিতাম, 
আজ লক্ষ এবং ত্বপাতে আমাদের সুখ এন্পপ অবনত হইত না? 
এৰং আজ তাছা হইলে ফতগুলি প্রার্থনা! এই মন্দির ছইতে উদ্ডিত 
হুইল, সে সকল গতীর ছুঃখের ক্রন্দন না হুইন্বা আশা এবং আনন্দের 
ঘটনা হইত । 

আজ ঈশ্বর তাহার সেই পুরাতন নুন্দর মূর্তি লইয়া আসিকাছেন। 
আজ ব্রাক্মগণ, ভোমরা লঞ্জিতবদন কেন? কেন আজ তাহাকে 
তোমরা সুখ দেখাইতে পারিলে না? কেন আজ অঙ্গের চরণ 
ধরিয়া, আশা এবং স্থখের কথা বলিলে না? সমস্ত বৎসর 
ফি ঈশ্বর তোমাদিগকে একটীও আশা ফথা বলেন নাই £ 
বদি তাহার চরপতলে ছই একটী ভাই ভুম্ীকে লইয়া শ্যর্গের স্ুশৰ 
সম্ভোগ করিয়া থাক; তবে চেন আজ তোমাদের ততক্বানক হঃখেক্স 
কথা ব্রক্মষন্দির বিদীর্ণ করিল। তোমাদের হছঃখ লজ্জা! দূর করিতে 
পারেন কেবল উশ্ববর, তিনি .আসিরা বদি তোমাদের মুখ তোলেন, 
তবেই আবার তোমরা সুখ ন্নেখাইতে পার। কঅনন্তকাল-সাগরে এই 
একটী ঢেউ চলিয়া গেল। যত বৎসর বাসন বাক, প্রাণেশ্ববের ঘরে 
বাইবার, পিজআ্ঞালয়ে আনন্দ ভোগ করিবার সময় নিকটে আসিতেছে 
কিন্ত কি ছঃখের কথা বত বৎসর যাইতেছে, ততই আমাদের পাপের 
সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে । জীবনপুস্তক খুলিয! দেখি সহত্র সহ্শ্র পাপে 
আমাদের অন্তর মলিন হইয়াছে । সেই থে ঈশ্বর বলিয়াছেন, এই 
কার্য করিও না, দেখি আহি অবাধ্য হইয়া! সেই কার্য কলিক়াছি । 
এইরপে পিতার অবাধ্য হইয়া যত কুকর্ম করিয়াছি, সকলই সেই 
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পুস্তকে লেখা হইয়াছে । আত্ম-প্রবঞ্চনায় সমস্ত বৎসর গিক্সাছে ; কিন্ত 
শেষ দিন গেল না'। বৎসরাস্তে সেই সমুদয় স্মরণ করিয়া এখন যন্ত্রণা! 
ঘৃদ্ধি হইতেছে । ষে বৎসর ঈশ্বরের বিধানের বিরুদ্ধে এত আক্রমণ 
করিলাম, তাহাকে বলিলাম, রে পুরাতন বৎসর ! শীত্র চলিয়া ষা। 
এখনই চলিয়া যাইবে ১ কিন্তু পাপ স্্রণ করাইয়া দিতেছে । এইব্দপে 
ঘন জীবনের শেষ রাত্রি আসিবে, মৃত্যুর সময় সেই অর্ধ ঘণ্ট। 
তখন কোন মতেই কাটিবে না। আজ দয়াময় ঈশ্বর তাহার বক্ষ 
দেখাইতেছেন, কে তাহা কত বাণে বিদ্ধ করিস্বাছে। এমন সুখের 
ঘৎসর কবে আসিবে, ধথখন দেখিব ঈশ্বরের কাছে আব আমাদের 
লজ্জার কারণ নাই। এবং, আর অনাক্াসে ভাই ভণ্মীদিগকে পদাঘাতত 
করিষ্া সহজে চলিতে পারি না? অনেক পাপ করিয়াছি, পুরাতন 
বৎসর দেখাইর। দিতেছে। সত্যকে পদাঘাত ক্লে, ভাই ভগীপ্দিগক্ে 
অনাদর কক্সিলে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হয়, পুরাতন বৎসর তাহা 
বুঝাইয়া দিতেছে । অনেক কথা মুখে বলিয়া, কাধ্যে করি নাই, 
পুরাতন বৎসর গুরু হুইক্সা সেই কপটতার শান্তি দিতেছে । 
(বারট। বাজিয়া গেল |) 

এই বসব শেষ কইল, এই পুরাতন বন্ধুর সঙ্গে আর দেখা হইবে 
না। শিক্ষা দিয়া গেল যে, এক বৎসরের মধ্যে আমার! প্রাণের 
মধ্যে কত কলম্ক দঞ্চয় করিয়াছি । লজ্জা ঘ্বপার কাদাইদ্বা আমানের 
মস্তক অবনত করিয়া গেল। এস, নূতন বৎসর! তোমাকে বুকে 
লইয়া! পিতার আঅনম্তকাল-সমুদ্রে ভাসি ; কিন্তু ভয় হয়, ভাবী সম্তাপে মন 
সন্তপ্ত হইতেছে, পাছে তোমার মৃত সহ্হোদবের সঙ্গে যেন্ধপ ব্যবহার 
ক্ষরিলাছি ভোমার প্রতিও সেইরূপ ছুর্ব্যবস্থার করি । তুমি আমাদিগকে 
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কি শিখাইতে আসিতেছ ? তোমার মধো কত ঘটনা আছে জানি 
না। বল, ত্রাঙ্গেরা মরিবে কি বাচিবে? শরীরের মৃত্যুর কথা 
বলিতেছি না ; কিন্ত আমাদের সকলের ধশ্দরজীবন থাকিবে, না বিনষ্ট 
হইবে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি । এ কথ! ভাবিতে পারি না, 
ভাবিলে হরদয়ের রক্তপাত হয়, প্রাণ বিকম্পিত হয় যে, আগামী 
বৎসর আমাদের মধ্যে কাহারও ধশ্দ্রজজীবন থাকিবে না। ভাই ভী 
বাচিবেন কিন্ধপে বদি কেহ তাহার হস্ত হইতে ধন্ময়ত্ব কাড়িয়া 
লয়। চারিদিকে দর়াময়ের জয়ধ্বনি শুনিব, অথচ আমার জদজে 
ঈশ্বরের প্রতি এক বিন্দু ভক্তি থাকিবে না, ভাই ভশ্মীদিগকে কাছে 
দেখিব অথচ আমি তাহাদিগকে ভালবাদসিতে পারিব না, যেসকল 
মধুর সঙ্গীত গাইস্! আমি নিজে বৃক্ষতলে, কিম্বা সরোবরতটে বসিয়া! 
সুখী হইতাম, ভাই ভন্নীরা সরল ভক্করির সহিত সে সকল গাইবেন, 
কিন্ত আমি শুনিয়া হাসিব, ইহা অপেক্ষা আর কি ভয়ানক হুর্দশা 
হইতে পারে £ 

বন্ধুগণ, যদি তোমরা ইহার বিপরীত কথা বলিতে পার, তবে 
তোমাদের দুর্গতির শেষ নাই । যদি বিশ্বাস থাকে বল যে, কোন 
শক্রই তোমাদের ধর্জীবন বিনাশ করিতে পারিবে না। যদি 
তেমন বিশ্বাস প্রেম না থাকে, এই তিনশ পরষট্টি দিনের মধ্যে 
হয় ত ভয়ানক আঅধোগতি হইবে, নতুবা প্রাণে মরিবে, এ বৎসরকে 
বিদায় দিতে আর এই ব্রক্ষমন্দিরে আসিবে না। হর ত বীরের 
মত পৃ বিশ্বাসের সহিত বল, আমরা মরিতে পারিব না, আমাদের 
ধশ্মজীবনের মৃত নাই, কেন না! ঈশ্বর আমাদিগকে অমৃত পান 
করাইয়া অমর করিক্কাছেন। এক বসব কেন সহস্র বৎসরে ও 
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আমরা! মরিব না। তোমাদের গত জীবনে শত শত পাপ থাকে 
ক্ষতি নাই, কেবল তোমর। যদি এই কথা বলিতে পার, আমাদের 
আত্মা যে এখন শ্বর্গীর্র জীবন পাইয়াছে তাহার আর বিনাশ নাই, 
তাহ! হইলে আর তোমাদের ভয় নাই। ঈশ্বর স্বয়ং প্রবঞ্চনার 
দিন শীস্র শেষ করিয়া দ্িতেছেন, এথন গ্রিক বিশ্বাসের কথা বল। এই 
কথ! কি তোমরা সত্য করিয়া বলিতে পার যে, আমরা আর কিছু 
হই না হই, ঈশ্বরের প্রসাদে আমরা অমর হইয়াছি, আমাদের 
পক্ষে প্রাণে মত্রা তিনি অসম্ভব করির! দিয়াছেন। তিনি এই কথা 
বলিয়। দিয়াছেন, “সস্তানগণ ! তোমাদিগকে মরিতে দিব না।” এই 
আশার কথা প্রাণের মধ্যে শুনিয়াছি বলিম্বাই তাহাকে এত 
ভালবাসি । যাহারা আজ ,অধোবদনে প্রার্থনা করিলেন তাহারাই 
দৃষ্টাস্ত হইয়া বলুন যে, আমরা অমৃতত্ব পাইস্বাছি। যদি তীহাদিগকে 
লইয়া ঈশ্বর বিশেষ কোন কাধ্য সম্পন্ন না করিবেন, তবে তাহারা! 
প্রার্থনা করিলেন কেন ? তাহারা যদি এ বৎসর ন্বর্গার দৃষ্টান্ত না 
দেখান, তবে কি তাহারা ব্রাঙ্মদমাজকে কলক্ষিত করিবেন? ঈশ্বর 
ধাহাদিগকে দৃষ্টাম্্ব করিলেন, তাহারা আসন । এবার যেন বৎসরের 
শেষ দিন তীহারা বলিতে পারেন, “এই দেখ আমরা স্ুথী হইয্াছি, 
শ্বর্স হইতে প্রেমবারি আসিব আমাদের উত্তপ্ত প্রাণ শীতল করিস্াছে, 
আর আমাদের মধ্যে অশাস্তি নাই ।» 

এস বন্ধুগণ, আর বিলম্ব করিও না, শ্রম অন্থরাগে তোমনা! 
সকলেই আমাদের গুক এবং শাসনকর্তী হইলে । যদ্দি তোমরা! 
বল, আমাদের চরিত্রে তোমরা সন্তষ্ট হইয়াছ, তবে নিশ্চস্কই 
আমরা বথার্থ পরিত্রাপপথে বাইতেছি ) কেবল প্রেমপুর্ণ শাসন 


অনন্তকাল-সাগর ॥ ২৬৯ 


দ্বারাই ব্রাঙ্মসমাজ বাচিবে। এইজন্তই দয়াময় ঈশ্বর পরস্পরের 
শাসনে পরম্পরকে নিষুস্ত করিয়া দিতেছেন। তুমি ভাই হইস্া 
যদি আমাকে ভাল বলিয়া গ্রহণ না কর, পরম পিতা ধিনি এত 
বড় অন্তর্যানী, তাহার নিকটে কিন্দপে সাধু বলিয়া গৃহীত হইব ? 
য্দি ভাই ভগ্মীর মনে কিছুমাত্র সখ না দিলাম, তবে কিরূপে ন্বর্গীয 
পিতাকে এ মুখ দেখাইব? অতএব তোমরা ফাহাদিগকে গ্রহণ 
না করিবে তাহারা পিতার কাছেও অগ্রাহ্া থাকিবে । তোমরা 
যদি পরম্পরের প্রতি প্রসন্ন হইয়া বল, অসুক ভাই স্বর্গে চলিবেন, 
তবে তিনি নিশ্চয়ই শ্বর্গ লাভ করিবেন। এইর্ধপে একটী একটা 
করিস প্রত্যেক ভাই ভশ্মীকে তোমরা গ্রসরতা প্রদদায়ক এক এক 
খানি লিয্োগ-পত্র দাও । আশ্বরের প্রিয়তম ভক্তবৃন্দকে অবহেল! 
করিয়া কেহই পরিত্রাণ পাহতে পারে না। সমুদয় বিশ্বাসীমণ্ডলীকে 
আঅগ্রাহ্থ করিক। যে স্থানান্তরে কিন্বা পরলোকে যার, সেখানেও তাহার 
বিকুদ্ধে স্বগরাজ্দোর দ্বার অবরুদ্ধ হয়। অতএব সকলেই বিশ্বাসীদিগকে 
সর্বাগ্রে বিশ্বাস এবং প্রেম দাও? তাহাদের শাসনে শাষিত হও । 
পরস্পরের শাসনে সংশোধিত এবং পবিত্র হৃইয়া পবিত্র প্রেষষয় 
পিতার ব্রাজ্জ্য সাধন কর॥। এস, অহস্কার বিনাশ করিয়া সকলে 
দাস দাসী হইয়া! পর্স্পরুকে প্রভু বলি, এবং প্রেমে বিগলিত হ্ইয়া 
পরস্পরের সেবা করি, তাহা হইলে যিনি প্রতুর প্রভু, জগতের পরম 
প্রভু, তাহার প্রলঙ্নতা লাভ করিব। বিনীতভাবে দাসত্ব করিরা 
ভাই ভশ্লীদের প্রসন্গতা লাভ করিলে দেবতাদিগের অয়ধ্বনির মধ্যে 
আমরা শ্বর্গরাঙ্যে গৃহীত হুইব। সাধু ভ্রাতাদের সাধবী তন্ীদের সঙ্গে 
মিলিত হইর। ঈশ্বরের দাস দাসীদের দাসত্ব করা সামান্ত অধিকার 


২৬২ আচাধ্যের উপদেশ । 





নহে । ন্বর্গরাজ্য তাহাদেরই, ষাহারা সকলে একত্র হইয়া প্রেমেছে 
এবং কুশলে বাস করেন। 





এখনই স্বর্গে গমন | 
রবিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৭৯৬ শক; ১৯শে এপ্রেল, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ | 


মনুষ্য চতুর, কি তাহার রিপুগণ চতুর ? মন্ষ্যের বুদ্ধি অধিক, 
না তাহার রিপুরদিগের বুদ্ধি অধিক ? অহঙ্কারী মসুষ্য স্বীকার করুক 
আর না করুক, তাহার জীবন ইহার পরিচন্ন দিতেছে যে, তাহা 
অপেক্ষা তাহার রিপুগণ অধিক চতুর । আমর মনে করি আমরাই 
অধিক চতুর এবং অধিক বুদ্ধিমান ; কিন্ত জ্ঞান বুদ্ধি রিপুদিগেরই 
অধিক, নতুবা তাহাদের হস্তে আমর। পরাস্ত হইব কেন ?॥ তাহাদের 
বুদ্ধি চতুরতা এত অধিক যে, তাহারা আমাদের অন্তরে থাকিয়া, কি 
করিলে আমাদিগকে জয় করিতে পারে সে সমুদর নিগুঢ় তন্ব 
শিখিতেছে, এবং তাহাতে অনায়াসেই আমাদের উপর তাহারা 
আধিপতা করিতেছে । আমরা এই মনে করি রিপুকুল দমন করিব ; 
কিন্ত অল্পক্ষণ পরে সম্মুযুদ্ধে আর তাহাদিগকে পরান্ত করিতে পারি 
না। রিপুরা জানে যে, আমর তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে অস্ত্র 
ক্রয় কম্সিনা। তাহার! বুঝিতে পারে যে, এ সকল লোক মুখে 
বলে আমাদিগকে এখনই বধ করিবে; কিন্ত ইহাদের মলে তেমন 
বল পরাক্ষম কিছুই নাই, ইহাদের বান্তবিক তেমন ইচ্ছা নাই, 
এবং তেমন সবল অভিপ্রান্থও নাই কিন্তু বে দিন ইহাদের বার্থ 
ইচ্ছা! হইবে সেই দিন নিশ্চই আমাদের মৃতা। মন.মনকে চিনিতে 


এখনই ন্বর্গে গমন । ২৬৩ 


পারে । আমর! বাস্তবিক এখনই রিপু সকলকে দূর কল্সিতে চাই 
না, তাহারা তাহা বিলক্ষণ দেখিতে পান্ন। কেবল সেই ব্যক্তিই 
পাঁপকে তাড়াইতে পারে যে বীরের সভার বলে এখনই তোমাকে 
ছেদন করিব। যাহার ভিতরে তেমন বিশ্বাস এবং প্রতিজ্ঞার বল, 
পরাক্রম নাই, তাহার কপটতা এবং অহঙ্কার দেখিয়া! নিপুকুল 
তাহাকে উপহাস করে। সমস্ত রিপুকৃল ধ্বংস করিতে মনুষ্যের 
ক্ষমতা আছে ; কিন্ত আজ রাত্রি হইতে না হইতে সমুদয় পাপ দূর 
করিবই তাহার এরূপ সঙ্কল্প চাই। পাপকে ছিন্ন ভিন্ন করিবই, 
যে ব্যক্তি অন্তরের সহিত এরূপ ইচ্ছা করে সে পাপকে দুর কক্সিবে 
কি, তাহার পাপ যে ইচ্ছা করিবা মাত্র তখনই দূর হ্ইক়াছে। 
অতএব ধিলি বলেন পাপ দূর করিতে পারিলাম না, তিনি রিপুক্ন 
সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন । 

সেই অবস্থাক্স রিপু দমন কিরূপে হইবে, যখন অন্তরে অকুজ্িম 
ইচ্ছা ও যন্ত নাই। আমর! বদি যথার্থই শক্রর বল ও কৌশল 
কত বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে আমর! কেবল এই মন্ত্র সাধন 
করিব ঘষে, “আমি এখনই পাপকে বিদায় করিয়া দিব।” পাপ 
তাড়াইবার চেষ্টা করিব এই কথা আর মুখে আনিব না। “এখনই 
পাপ দূর করিব।” পক্িত্রাণের এই মুল মন্ত্র সাধন ভিন্ন কেহই 
চিত্ত শুদ্ধ করিতে পাত্রে নাই, পারে না, এবং কখনই পারিবে না। 
এখনই, অগ্ঠ, কল্য নহে । কল্য কিন্বা ক্রমে ক্রমে রিপু দমন করিব 
এসকল কথা অন্তান্ত ধর্মাবলম্বীরা বলিতে চার বলুক । তাহারা 
একটী একটী আদর্শ অবলম্বন করির়া, ক্রমে ক্রুমে দাসের পর মাসে, 
ৰৎসরের পর বৎসরে, শতাব্দীর পর শতাব্ীতে, যাহাতে সোপান 
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পরম্পরায় উঠিতে পারে, সেইব্ূপ সাধন করিতেছে । কিন্ত ত্রাহ্গধর্ম 
বলিতেছেন, আমি সমুদয় সোপান বিনাশ কপিব। একেবারে বিশ্বাস 
বারা পরিন্রাণ হর । এই সত্য প্রচার করিবার জঙ্গ ব্রাহ্মধর্ম্ের 
অভ্যাদ্দর | ব্রাক্গধন্দম জানেন পরিজাণ কাহাকে বলে। জগতের আর 
সমুদয় ধশ্দ ক্রমে ক্রমে, অল্পে অল্পে উন্নতি শিক্ষা দিতেছে ১ কিন্তু ব্রাহ্ম- 
ধর্ম ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত । তোমরা জিজ্ঞাসা করিতে পার, তবে 
শ্রান্দেরা কি ক্রমে ক্রমে উন্নত হন নাই? পূর্বে তাহারা কত পাপী 
ছিলেন, এখন কি সেই অবস্থা হইতে তাহারা অনেক উন্নত নহেন ? 
এখন তাহারা ন্ন্দররূপে উপাসনা করিতেছেন, অন্তকে ভালবাসিতে 
শিখিয়াছেন, দেশ বিদেশে সত্য প্রচার করিতেছেন, আবার গৃহ 
মধ্যে সপরিবারে কত ধর্ধ্বের স্ুথ সম্ভোগ করিতেছেন । এ সমুদয় 
দেখিলে উন্নতি স্বীকার করিতেই হইবে । 

যদি চক্ষু কর্ণ থাকে, তাহা হইলে দেখিয়া শুনিয়া অবশ্তই 
বলিতে হইবে, ব্রাহ্গেরা যাহা ছিলেন, তাহা অপেক্ষা এখন 
নেক উন্নত হইয়াছেন, এবং ইহা দেখিয়া কে লা আশা 
করিবে যে অরে অল্পে ব্রাঙ্গেরা আরও ভাল হইবেন? কিন্ত 
সত্য কি, ভালবাসা কি, বৈরাগ্য কি, শাস্তি কি, সাধন ছারা! 
অল্পে অল্পে এ সকল বুঝিতে পারিব, ইহা অতি সামান্তড কথা ১ 
পৃথিবী চিরকালই এই কথা বলিয়া আসির়াছে। ব্রাঙ্ষেরাও ঘি 
এই পুক্লাতন কথা বলেন, তবে ক্রান্ষধর্ম্মেন আর বিশেষ গৌরব 
কি? অল্পে অল্পে শ্বর্গে যাইব, যাহারা এই মন্ত্র গ্রহণ করিরাছে 
তাহারা নিশ্চয়ই পথে নিদ্রা বাইবে। তাহাদের উপাসনার মধ্যে 
শুক্ষতা আলিবেই। বাহারা মনে করে ঈশ্বর আছেন, কিন্ত শীক্গ 
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তাহাকে লাভ করা বাক্স না; সেইরূপ ন্বর্গও আছে, কিন্ত সেখানে 
বাইতে অনেক বৎসরের সাধন আবশ্কক, তাহারা বে পখের মধ্যে 
বারবার অন্ধকার দ্েেখিষে, তাহাদের পক্ষে ইহা ফিছুই নুতন 
ঘিভীষিক! নহে । বদি বল, এখনই ধদি আমাদের মৃত্যু হয়, তবে ত 
আর এ পৃথিবীতে ঈশ্বর এবং শ্বর্গরাজ্য লাভ হইল না। কিন্ত 
দিজ্ঞাসা কর, জ্লানিবে, সকলেই এই মনে করিতেছে, এই প্রথিবীতে 
আমরা আরও আনেক দিন বাচিন্না থাকিব। অতএব অল্পে অল্পে 
ভাল হইব, একেবারে ভাল হইব কেন? কিছু কিছু সুখ ভোগ 
করিয়া! লই, ঢের সময় আছে, বিস্তৃত কালরাশি সমক্ষে পড়িয়া আছে, 
জুতবেগে চলিবার প্রয়োজন কি? এই সাংঘাতিক যুক্তি পৃথিবীন্ 
পরিত্রাণপথে কণ্টক আরোপ করিতেছে । পথ ব্জপেক্ষা কাল 
ধিক, বন্ধুগশ, ইহা মনে করিয়া বদি তোমরা ধীরে শীয়ে ধশ্দপথে 
চলিতে আরস্ত করিব থাক, তৰে আর কেন বলিতেছ, ছঃখে 
পুড়িতেছি ! তাহ! হহুলে তোমরা বে নিজের ইচ্ছাক্স ছঃখের পথ 
লইতেছ । এই পথে আরও কত দগ্ধ হইবে তকে বপিতে পারে? 
তোমরা নিজের ইচ্ছার যে পথে গেলে শীঞ্জ পাপ ছুঃখের শেষ হর, 
সেই পথ অবরুদ্ধ করিস্বাছ, এবং যে পথে গেলে কত শতাব্দী পক্ষে 
শ্বর্গধামে পৌছতে পার তাহার ঠিকানা নাই, সেই পথে চলিতেছ। 
পরিত্রাণ কবে হইবে জানি লা, সম্পূর্ণদূপে জিতেত্ত্িয হওয়া কি 
বুঝিলাম না, অথচ দেশ দেশান্তরে প্রচার কন্সিতে বাহির হইযাছি, 
ইহার অর্থ কি? আমলা ইচ্ছাপূর্বক হৃদয়ের মধ্যে ছুষ্ট অভিপ্রায় 
পোবণ করিতেছি, এখনই নিশ্চিত পর্িজ্রাপ গ্রহণ করিব না, অথচ 
বলিব পরিত্রাণের জন্ত প্রাপ কাদিয়া ভাপিয়া গেল, এ কথ! অতি 
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জঘন্য মিথ্যা । আমাদের এই মহাপাপের জন্যই ব্রাঙ্গদমাজ এখন 
পধ্যস্ত, জগৎকে ব্রাহ্গধর্মের যথার্থ বল এবং ম্বর্গীক্ক উচ্চতা! দেখাইতে 
পারিতেছে না । ইহা কি সামান্ত ছুঃখের বিষয় যে আজ পধ্যস্ত 
কোন ত্রাঙ্গ কিম্বা কোন ব্রাক্গিকার মুখে এই কথা শুনিলাম না ষে 
পআমি এখনই স্বর্গে বাইব।” আমাদের সরল ইচ্ছা নাই, উদ্ভম 
নাই, নতুবা পরিত্রাণ পাওয়া এমন ভয়ানক ব্যাপার ক্কি? আমাদের 
ঈশ্বর কি সম্তানের ভ্ৃদয়মধ্যে মহারোগ দেখিয়া এই কথা বলিতে 
পারেন, প্পাপিষ্ঠ ! আর কিছুকাল রোগে দগ্ধ হও, পরে আমি 
€তামাকে উদ্ধার করিব ।” আমাদের ঈশ্বর তেমন দেবতা নহেন, 
ক্কাহাকেও তিনি কালবিলম্ব করিতে বলেন না; কিন্ত ঈশ্বর তাহার 
প্রত্যেক সন্তানকে এই বলেন, বৎস, তুমি যদ্দি শ্বর্গে যাইতে চাও, 
এখনই চল । বিলম্বে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবেন ইহা তাহার 
প্রাণে সহ হয় না। যিনি নিতাস্ত কাতর এবং সস্তপ্ত ব্যক্তিকে এই 
কথা বলিতে পারেন, “রে ছুরস্ত ! তুমি আর পাঁচ মিনিট এ নরকের 
আগ্রিতে দদ্ধ হও,” তিনি কদাচ ঈশ্বর নহেন; কিন্ত নিতান্ত ভয়ানক 
নিটুর দৈত্য । আমাদের দক্ষামন্গ পিতা, এই কথা কদাচ বলিতে 
পারেন না ঘে, "সম্তানগণ, তোমরা অল্পে অল্পে পাপে তাপে দগ্ধ 
হইয়া ক্রমে ক্রমে ভাল হও ।” কিন্তু তিনি পরিজ্রাপ হন্তে লইন্না 
প্রতিজনকে এই কথা ৰলিতেছেন, “বৎস, ব্যাকুল অন্তরে ইচ্ছা 
কর, এখনই পৰিত্রাপ পাইবে 1৮ 

বাহারা বলে আমরা মহাপাতকী, এইজন্ত আমাদিগকে ঈশ্বর 
পরিত্রাণ করিলেন না, ভাহারা! মিথ্যাবাদী । বদ্দি আমরা! সত্যবাদী 
ছুই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, বমরা পরিত্রাণ চাই না; 
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এখনও আমাদের এই অভিলাৰ আছে যে আরও কিছুদিন 
আমরা পাপের অপবিত্র আমোদের মধ্যে থাকি, আরও কিছুদিন 
আমরা নিজের ইচ্ছা এবং নিক্ষের বুদ্ধির পুজা করি। পাছে 
কাতর প্রাণে চাহিয়া না পাইলে এক নিমেষের মধ্যে মানুষ 
মরিয়া যায়, এইজন্ত ঈশ্বর সর্বদাই প্রত্যেকের কাছে অমৃত হস্তে 
লইয়া বহিয়াছেন। ক্রমে ক্রমে দগ্ধ করিয়া অবশেষে আমাদিগকে 
পরিত্রাণ করিবেন, প্রেমময় ঈশ্বরের যুক্তিপ্রণালী এরূপ নহে ॥ 
পরিত্রাণ কিম্বা অনস্ত উন্নতির অর্থ ইহা নহে যে, আমরা এখন একটু 
একটু নিদ্রা বাইব, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেন না, ভবিষ্তাতি অনস্ত- 
কালরাশি বিস্তৃত রহিয়াছে, অতএব কাল কিন্থা কোন দিন পরিত্রাণ 
হইলেই হইবে। কিন্তু অনন্ত উন্নতির অর্থ এই যে, আজ যেমন 
আমি ঈশ্বরের হস্ত হইতে এখনই পরিত্রাণ লাভ করিব, এইরূপে 
কাল, এবং অনন্তকাল তাহার চরণতলে বসিক্গ! দিন দিন অধিক 
হইতে অধিকতর সুধা পান করিৰ। সরল প্রার্থনার বিনিমরে ঈশ্বর 
পরিত্রাণ করেন না, ইহা কে বলিতে পারে? এখনই বদ্দি তাহার 
কাছে পরিজ চাই, এখনই তিনি পরিত্রাণ করিবেন । যদি পাপকে 
জানাইরা! দিতে পারি যে ঈশ্বরের বলে নিশ্চয়ই তাহাকে বধ করিব, 
সে পাপ কি আর অন্তরে থাকিতে পারে? এইক্পে বখন মঙ্চষ্য 
পাপকে তাড়াইয়া দে, তখন ঈশ্বর সেই বীর পুত্রের সাহস দেখিয়া! 
স্বর্গ হইতে তাহার মন্তকে পুষ্পবৃষ্টি করেন । সেই পুত্র তখন আপনি 
জন্বলাভভ করে এবং তাছার জরধ্বনি চারিদিকে প্রকাশিত হইয়া! 
জগতের সহশ্র সহত্ম লোকের মনে পরিআণের শা উদ্দীপন 
করিয়া ছেয়। 
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এইরূপে তোমরা পাঁচজন যদি বদ্ধপরিকর হইয়া বল, আমরা 
পরিত্রাণ পাইয়াছি, দেখিবে শত শত লোক উর্ধান্বাসে ঈশ্বরের 
শরণাপন্ন হইবে, নতুবা তোমরা যদি ক্রমে ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে 
এই বিশ্বাদ কর, ইহাতে আপনারাও মরিবে অন্তকেও মারিবে । 
যতদিন কাম, ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, অহঙ্কার, অপ্রেম ইত্যাদি কাল 
একটু তার পর একটু, এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিনাশ করিব মনে 
করিবে, ততদিন তোমাদের যথার্থ পরিত্রাণ অনেক দৃরে। যদি 
মনে কর ঈশ্বরের নির্দিষ্ট কর্তব্য অনেক, সুতরাং তাহা ক্রমে ক্রমে 
পালন করিতে হইবে, তাহা হইলে শেষের দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতে 
হইবে। বাস্তবিক দিন ত কিছুই নাই; দিনের শেষে এই মিনিটের 
সমক্ষে, রাত্রি ঘোর অন্ধকার, বাস্তবিক এখনই যে ঈশ্বরের কাছে 
হিসাব বুঝাইস্স! দিতে হইবে । তবে আর কেন রিপুদিগকে বিনাশ 
করিতে বিলম্ব কর। অস্কার কাম, ক্রোধ, অথবা পুরাতন বৎসরের 
পাপ মন্তকে লইয়া কি নূতন বৎসরে প্রবেশ করিবে? হে ব্রাহ্ম, 
ঘদি বুঝিকা থাক যে তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই ঈশ্বর তোমাকে 
মুক্তি দিবেন, এখনই তোমার সমস্ত পাপ কাটিয়া ফেলিবেন, তবে 
আর কেন ক্রমে ক্রমে ভাল হইবে, এই নীচ ভাব গ্রহণ করিস্বা 
ষন্ত্রণা পাইবে ? এখনই সমুদ্রক্জ পাপ দূর করিয়া ঈশ্বরের কাছে 
বসিয়। তাহার অগ্রিময় জ্ঞান, অগ্রিময় প্রেম, এবং অগ্রিম পুণ্য 
উপার্জন কর । অয় জগদীশ, জয় জগদীশ বলিয়া! অস্যকার পাপ 
অভ্ভই কাটিয়া ফেল, সাবধান অগ্ভকার পাপে যেন আবার কল্য 
সলস্কিত হইতে না হয়। 

সেই ত্রাক্ধ ধন্তঃ যিনি বলিতে পাবেন, “ক্রক্ক্পাহি কেবলম্‌ 
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সকলই ব্র্মবলে হয়। বিশ্বাসেই পরিত্রাণ, কথায় পরিত্রাণ নাই? 
বিশ্বাস কর, এই নিমেষেই প্রেমধামে যাইতে পারিবে । দেখিবে 
সত্য সত্যই এক নিষেষের মধ্যে প্রেমষধামে উপস্থিত হ্ইক্সাছ । 
ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন, যেন আলম্পরতন্ত্র, পৃথিবীর হুশ 
বিলাসোন্মস্ত মন্ুষ্তের মতে আমাদের পরিত্রাণ না হয়; কিন্ত 
তাহার ইচ্ছামতে যেন আমাদের পরিত্রাণ হয়। অতএব সময়, 
যুক্তি এবং মন্ত্র সম্বস্ধে সকলই ঈশ্বরের হাতে ছাড়িয়া দাও । মন্ুস্থাই 
মন্ুষ্তের নিজের পরিআণের প্রতিকূল। ঈশ্বর তাহার হঃখী, পাপী 
সম্তানদিগকে পরিত্রাণ দিবার জন্ত সর্বদাই বান্ত, তিনি সর্বদ। এই 
কথা বলিতেছেন, ”এই লও, এখনই লও ।” তাহার নিকটে আশু 
পরিত্রাণ, অতএব এস সকলে মিলিয়া এই আগ্ড মুক্তির মন্ত্র গ্রহণ 
করিয্া সশরীরে ঈশ্বরের শ্বগরাজ্যে চলিয়া যাই । 

হে প্রেমসিন্ধ। যখন তুমি ক্ুপা করিয়া কুসংক্কার, পাপ হইতে 
আমাদিগকে ডাকি! ব্রাহ্মধশ্ম প্রহপ করাইলে, তখন কি বলিক্াছিলে 
তুমি শীষ আমাদিগকে পরিত্রাণ দিবে না, অনেক বৎসর সাধন করিতে 
হইবে; পরিজ্ঞাণ পাওয়া সহজ ব্যাপার নছে। অনেকবার আরও 
পাপ করিতে হইবে? প্রেমময়, তোমার সুখে কেবল এই কথা 
সর্বদা শুনিতে পাই, “বৎস, কেন আর ব্ত্রাক্ম পুড়িতেছ, এখনই 
স্বর্গে চলিয়া! এস ।” অতি ছুষ্ট পামর আমরা, আনেক দিনের প্রিক 
পাপকে এখনই ছাড়িতে চাই নাঁ। এখনও মনের ভিতর পাপেন 
ইচ্ছা পোষণ করিতেছি । যদি ইচ্ছ! খাকিত, নিশ্চক্সই জিতেজ্িক্গ 
হইতাম । ইচ্ছা করিলে এখনই আমরা সশরীরে শ্বর্পে যাইতে 
পারি, ইহা! আমরা বিশ্বাস করি না, তাই আমাদের এত হর্দাতি । 


২৭০ আচাধ্যের উপদেশ 


এই ভয়ানক সাংঘাতিক অবিশ্বাসের হস্ত হইতে ব্রাহ্মসমাজকে আস্ত 
উদ্ধার কর! এখনই তোমার এই ছুঃখী সম্তানদের জন্ত প্বর্গধামে 
স্থান করিয়া দাও । মরিবার পূর্বে শাস্তিধামে সকলে একত্র হুইর! 
তোমার প্রেমমস নামের জয়ধ্বনি করি। জগদীশ, বদি একদিনও 
তোমাকে বলিতাম, এখনই আমাকে ভাল কর, এখনই আমাকে 
স্বর্গধামে লইয়া! যাও, তবে নিশ্চয়ই এই ভব্যস্ত্রণ। হইতে নিস্তার 
পাইতাম, একটা কথা বলিক়্াই পরিত্রাণ পাইতাম ; কিন্তু নাথ, 
তুমি প্রেমাম্বত মুখে ঢালিয়া দিতে এত নিকটে আসিলে, আমি. 
তোমাকে অপমান করিয়া বিদায় করিয়া দিলাম । 
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আমাদের গুরু, আমাদের পরম আচার্য শ্বর়ং ঈশ্বর । বাহাকে 
সুরু বলিয়া! মানি, তাহার প্রতি কি প্রকার ব্যবহার করিতে হয় ? 
তাহার আদর্শ গ্রহণ করিতে হম্স। যদি গুক্ুর শ্মভাব অনুকরণ 
করিতে চেষ্টা না কৰি, ভাহ! হইলে ষে কেবল গুরুর প্রতি অমর্যাদ! 
করা হয় তাহা? নহে; কিন্ত তাহাতে আমাদের পরিত্রাণের পথ 
রুদ্ধ হুয়্। যদি বথার্থ শিষ্যা হইতে ইচ্ছা কর, তাহা! হইলে গুরু 
ষাহা করেন তাহা করিবার জন্ত সচেষ্ট হইতে হইবে । গুরুকে 
ভাবলবাসিলে, গুরুর হৃষ্টান্ত অনুসারে জীবনকে গঠন করতেই হইবে $ 
ঈশ্বর ধিনি আমাদের গুরু, তিনি জগতের সর্বত্র বিচরণ করেন, 
জগতের প্রতি গৃহের তিনি অধিবাসী, অথচ তিনি নিলিগত । স্বর 
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ঈশ্বর, বিনি নিজ হক্টে এই পৃথিবী রচনা করিয়াছেন, ইহার মধ্যে 
অধিবাপ করিতেছেন । এই পৃথিবী যাহা মনুষ্যের রাশি বাশি পাপ 
ছঃখ এবং কলঙ্ক যন্ত্রণায় নিতান্ত কদাকার এবং ছূর্গন্ধমক় নরক 
হইয়াছে, ইনার মধ্যে সেই শ্বর্পের নিফলঙ্ক পরম দেবতা স্বয়ং বাস 
করিতেছেন, কখন কখন বা ইহার কোন চোন স্থানে বাস 
করিতেছেন তান! নহে, কিন্তু সকল লময়ে এবং লকলের হৃদয়ে 
তিনি বাস করেন । পৃথিবীর পাপ হঃখরাশির ভিতর দিয়া তিনি 
চলিয়া বাইতেছেন, অথচ পাপ ছুঃখ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে 
না। সমস্ত মন্ুস্তক্রাতি প্রতিদিন সহশ্র সহস্র পাপ ছঃখে মুক্মান 
হইতেছে; কিন্তু ইহার কিছুতেই ঈশ্বরের স্বভাব কলক্ষিত হয় না। 
তিনি জগতের প্রতিগুছে এবং প্রতোক হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন, 
অথচ তিনি পৃথিবীর সমস্ত পাপ ছঃখ হইতে সম্পূর্ণরূপে স্বতস্ত্র। 
যদি গুরুর এই স্বভাব হইল, তবে তাহার শিষ্দিগের কিরূপ হওয়া 
উচিত তাছ1! আর বলিবার প্রয়োজন নাই। গুরুর এই আদেশ 
যে, আমরা এই পৰীক্ষাপূর্ণ পাপ ছুঃখমর ভবসসুক্ত্রে বাপ করিব, কিন্ত 
সর্বদা তাহার শ্বভাব স্মরণ করিয়া, ইহা! হইতে নিলিপ্ত থাকিব । 
এখানে থাকিব অথচ এখানকার বিপদ মৃত্যু কদাচ আমাঙছিগকে 
সুহামান করিতে পারিবে না। বদি গুরুর আজ্ঞা হয়, তাহা হইলে 
শিব্যকে হয় ত ভয়ানক জঘন্ততম স্থানেও যাইতে হইবে ; কিন্ত 
বাহার আজ্ঞাতে শিবা সেই স্থানে বাইবেন, স্াহারই বলে শিষ্োর 
মন সেখানে নিলিপ্ থাকিবে । সংসারের সকল প্রকার সু'খ সঙ্জম, 
এবং ধন মর্যাদার মধ্যে থাকিৰ অথচ কিছুতেই আসক্ত হইব না। 
এইব্ধপে বতই গুরুর শ্বন্ভাব অন্ুলারে শিষ্যের চক্িত্র গঠিত হইবে, 








২৭২ আচারের উপদেশ । 


ততই শিষ্যের অস্তর হইতে সকল প্রকার পাধিব ভাব চলিক্বা 
ষাইবে। 

জগতে বাস করিতে হইবে; কেন না ইহা আমাদের 
বিগ্ভালক় । এই বিদ্ভালয়ে নানাবিধ পরীক্ষায় সংশোধিত এবং উত্তীর্ণ 
হইয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের অমৃতরাজ্যে যাইতে হইবে । আমরা! 
পৃথিবীর নানাপ্রকার ঘটনার মধ্যে পড়িয়া পরীক্ষিত এবং উন্নত 
হইব, এইজন্ত আমাদের গুরু পথের মধ্যে এই বিগ্যালক স্থাপন 
করিয়াছেন। এখানে সহশ্র বিশ্ন বিপদ এবং সহস্র প্রকার নিরাশ! 
মৃত্যুর সঙ্গে সম্মথ সংগ্রাম করিতে হইবে । শত শত প্রলোভনের 
মধ্যে বাস করিতে হইবে, অথচ কিছুতেই আত্মা সুগ্ধ এবং মৃতপ্রান্স 
হইবে না। সম্পদ বিপদ, স্থখ ছুঃখ, রোগ শোক ইত্যাদি সমুদয় 
ঘটনার মধ্যে ঈশ্বর যাহা শিক্ষা দেন বিনীতভাবে তাহা শিক্ষা করিতে 
হইবে; এ সকল পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যাইতে ঈশ্বর কদাচ 
আমাদিগকে স্থজন করেন নাই । ত্বাহার এই অভিপ্রায় যে আমরা! 
এ সমুদয়ের মধ্যে থাকিয়াও তাহার ভ্তায় নিলিগু থাকিব । পৃথিবীর 
ভয়ানক পাপ ছঃথ নিরাশ! এবং অশাস্তির মধ্যে থাকিক়্াও ব্রচ্মের 
স্তায়, (আমাদের ন্ব্গীর পিতার ভ্তায় ) আমবা নিষ্লঙ্ক, অনাসক্ত এবং 
সদানন্দ থাকিব, ইহাতেই আমাদের পক্িভ্রাণ। পৃথিবী কাহাকেও 
কখনও আশার উপদেশ দেয় নাই। কিন্ত ব্রঙ্গসস্তান আশ! হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, এবং আশাই তাহার প্রাণ। যতই তিনি 
পিতার সুখের দিকে দৃষ্টি করেন, ততই তিনি তাহার জীবনের পুর্ণ 
আদর্শ, এবং আশা ও অনস্ত উন্নতির ব্যাপার সকল দেখিয়া! পুলফিত 
ও উৎসাহী হুন। পৃথিবীর দিকে দৃষ্টি কর, দেখিবে কেবলই 
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এ 
অন্ধকার, পাপ নিরাশ! এবং নিরানন্দ । কিন্তু উর্ধদিকে দৃষ্টি কর, 
কেখিবে ক্রমাগত ঈশ্বর হইতে আশা অবতীর্ণ হইয়া! তাহার বিশ্বাসী 
ভক্তদিগের ভ্বদ্র়ে প্রবেশ করিতেছে । বত ফেন বিপদ উপস্থিত 
হউক না, কিছুতেই গাহাপ্দিপকে নিরাশ করিতে পারে না। আশামক 
ঈশ্বরের রাজ্যে বে পরিযাণে নিরাশা সে পরিমাণে গুরুর প্রতি 
ক্মবমাননা । যে পরিমাণে আশানম্বিত মে পক্সিমাপে আমরা শুকুর 
উপবৃক্ত শিষ্য । বদিও পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষণকালের জন্ত বুশ 
করে, কিন্তু বাই মৃতু স্মরণ হয় ততক্ষপাৎ নিরাশার অন্ধকারে মন 
আচ্ছন্স হয়, কেন না পাখিব সুখ চিরকালই সরলভাবে আত্মপরিচয় 
“ঙ্গিতেছে যে ভাহ। দুদিনের জন্ত। সেই অনিত্য সুখে লিপ্ত হইলে 
নিশ্চয়ই নিরাশ হইতে হইবে। 

পৃথিবীর অধ্যে কে এমন সাধু আছেন, সময়ে সমকে বাহার 
উপাসনার ভাব ম্লান না হা, এবং বিনি সম্মুখে কোটী কোটী 
বিপদ দেখিলেও সাহসে, দণ্ডাকমান থাকিতে পারেন £ পৃথিবীতে 
নানা প্রকার বিপদ ব্দাছে, তাহাতে সমন্ত সাধুতা পরাস্ত 
হুইক্না বাক, এবং মনের আশাপ্রর্দীপ একেবারে নির্বাণ হইয়া ধায় । 
আমাদের প্রতি ঈশ্বরের এই আদেশ যে, আমরা পৃথিবীর 
এই নিরাশা-বিদ্ভালয়ের মধ্যে বাস করিব, অথচ ইছ1 হইতে 
লিলিপ্ হইস্সা ঈশ্বরের বআবাশার কথা শুনিব। প্রত্যেক জ্রাঙ্ধ যি 
আপনার আপনার জীবন পাঠ করিয়া দেখেন তাভা হইলে দেখিবেন, 
একবার পাপের জন, আবার ইহার পরাজর । একবার কুপ্রবৃত্তি 
সকল উত্তেক্িত হুইক্সা মনকে কলঙ্কিত করিল, পবিস্র প্র কোখায় 
দ্ধ হই! গেল, আবার পণ্যের জয় হইল; এইকপে আমাগত পুশ্যে 

৩প 
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পর পাপ, পাপের পর পুণ্য, উন্নতির পর অনুন্নতি, অনুঙ্গতির পর 
উদ্নতি, ক্রমাগত মনুষ্থজীবনে এ সকল পরিবর্তন ঘটিতেছে। এমন 
ব্রাঙ্ম নাই যিনি সমন্দে সময়ে নিকাশ হন নাই । কিন্ত যথার্থ ব্রাক্গ 
ঘদিও জানেন যে তিনি অনেক পাপ করিয়াছেন, তথাপি একটা 
কথা তিনি স্্রণ রাখেন, যে তিনি ঈশ্বক্সের আশ্রিত ব্যক্তি । 
ঈস্বরেদ্ধ সুখে তিনি এই কথা শুনিতাছেন যে “আজ হইতে তুমি 
আমান আশ্রিত হইলে, তোমাকে বাচাইবার ভার আমি নিজে 
গ্রহণ করিলাম 1” বিপদ প্রলোভন হইতে আশ্রিত ব্যক্তিকে যেকদপে 
বক্ষা করিতে হয় তাছা ঈশ্বর জানেন, তোমাদিগকে কেবল এই 
কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তোমরা তাহার কাছে এই অঙ্গীকার 
শুনিষাছ কি না? যদি ঈশ্বরের মুখে তোমরা এই কথা শুনিয়া 
থাক তবে পৃথিবী সহশ্র প্রকাযে প্রতিকূল হইলেও তোমাদের পতন 
খসথবা বিপদের ভয় নাই। এই সাশান্ত স্থত্র অবলম্বন কিয়া থাকিলে 
ভবসাগরের ঢেউ ভোমাঙ্গের কিছুই করিতে পায়ে না। যদ্দি বিশ্বাস 
করিতে পার যে ঈশ্বপ্ন তোমাদেক আশ্রক্সদাতা, তবে আর তোমাদের 
ভর কি? আশ্রিত ব্যক্তির হুর্দশ! হন্স ; কিন্ত মৃত্য তাহাকে গ্রাস 
করিতে পানে না । কেন লা ভাঙ্বান্ মন্তকে ন্বর্ণাক্ষবে এই কথা 
লিখিত রহিক্বাছে যে “এই ব্যক্তি ঈশ্বরেক্স আশ্রিভ সম্তান ।” 

যে মৃত্যু ব্রক্ষাণুকে চূর্ণ কবে, ঈশ্বরের শরণাগত ব্যক্কিরর 
উপস্ব সেই মৃত্যুর কোন হস্ত নাই। পৃখিষীর ইতিবৃত্ত পাঠ 
কর নিরাশ হইবে) কেন না আজ পর্যন্ত কোন নর নারী 
ভাল করিয়া বলিতে পারিল না, যে চিরজীবনের জন্ত সন্গুদক্স 
পাপ দূর ককগিলাম। পৃথিবীর ইতিহাস কেবল নিরাশার কথাঙ্গ 
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পরিপূর্ণ । বেখানে নিরাশা, অন্ধকার, সত্যবাদী হইয়া! তাছ? 
স্বীকার কর়। বাস্তবিক ইতিহাসের অধিকাংশে কেবলই নিয়াশাক্র 
কথা । স্বর্গরাজ্য বে শীক্ষ আমাদের মধ্যে জাসিযে ইতিহাস দেখিস! 
তা! মানিতে পারি না। কিন্তু বখন ঈশ্বরের সুখে আশার কখ। 
শুনি, বখন দেখি আমরা তাহায় শরণাপগত ছইয়াছি, তখন সাহস 
কছিয়া বলি বআমাদেক্স মায়িৰে কে? হয ত সহত্র বিদ্ব বিপদে 
আমাদের অস্থি পধ্যন্ত পেশিত হইতেছে ; কিন্তু দেখি এই ভূবিতে- 
ছিলাম এই আবার তালিকা! উঠিলাম । এই উপাসনা হয় না আবাস 
উপাসনা সরস এবং সত্তেজ হইয়া উঠিল, এই ইঞ্জির দ্বাস্থা পরাস্ত 
হইতেছিলাম আবার ইজ্িয়ের খ্আক্রষপণ হইতে রক্ষা পাইলাম? 
ঈশ্বরের আশ্রিত ব্যক্কির মৃত্যু নাই ; কেবল গ্তাহাকফে বিশ্বাস কক্সিতে 
হইবে যে আমি ঈশ্বরের আশ্রিত । বিনি ইহ? বিশ্বাস করেন, পাপী 
হুইয়াও তিনি অভয়পঙ্দ লাভ করিয়াছেন । অতএব, ব্রাঙ্ছগণ, বল 
আর তোষাদের কোন তর নাই, কেন লা তোষর “ঈশ্বরের 
আশ্রিত ।” লরল ভাবে বল আমরা পাপ করিস্বাছি, হয় ত আরও 
পাপ করিতে পারি, কিন্ত আমর] বস্তিব না । ঈশ্বর বখন আমাছিগকে 
ডাকিয়াছেন তখন 'বশ্তই আমাঙন্গের শেষে কিছু গতি করিস 
দিবেদ। আমরা জানি না কিন্ধপে আমরা বাচিব, কিন্ত ঈশ্বর বাছা 
বলেন আমরা তাহাই করিব । 

কে বলিতে পারে, পরালোকে যাইব! মা আমরা সকলেই 
একেবারে নিফলঙ্ক হইব? কিন্তু এ কথা নিশ্চর, উশ্বস্থ বাছাকে 
আশ্রিত ককিকাছেন সে মরিবে না। সহশ্র বস অনি অধ্যে 
খাক্িলেও সেই বাকি দ্ধ হইবে না। কেননা তিনি প্রতিদিন 
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ঈশ্বরের মুখে এই কথা শুনিতে পান বে "ভুমি আমার আশ্রিত, 
তোমাকে আমি ছাঁড়িব না।” যে সন্দেহ করে যে, হয় ত 
আমরা ঈশ্বরকে ছাড়িতে পারি, হয় ত এমন দিন আসিতে 
পারে বখন উপাসনাবিহীন হইয়া ব্রা্মমাজ ছাড়িব, সে কদাচ 
বিশ্বাস করে না ষে, ঈশ্বর তাহার আশ্রক্দাতা। সাবধান, তোমাদের 
মধ্যে কেহই এই সাংঘাতিক সন্দেছকে অন্তরে স্থান দিও না । 
ঈশ্বর আমাদের আশ্রন্নদাতা, এই আমাদের মন্ত্র এই আমাদের 
সাহস, ইহার উপর নির্র.করিয়া আমরা বীরের স্তাক়, পাপী নিদ্রিত 
ভাইদিগকে জাগ্রত এবং উখিত করিব। প্রত্যেক বিপদ গুরু হইগ্পা 
আমাদিগকে শিক্ষা দান করিয়া চলিয়া যাইবে । ঈশ্বর আমাদের 
আশ্রয্দাতা, ইহাই আমাদের আশার ভূমি । যত কেন ভয়ানক 
বিপ্রব আসুক না, কিছুতেই আমরা অস্থির হইব নাঁ। আমি 
ঈশ্খরের আশ্রিত সন্তান ) ইহা! যদি বিশ্বাস করিতে পারি প্রত্যেক 
বিপদ সম্পদে এবং প্রত্যেক ছঃখ স্থখে পর্রিণত হুইবে । তখন দেখিৰ 
যে পৃথিবী আমাদিগকে মারিতে আসিক়্াছিল, যে ছঃখ নিরাশার 
বিস্তালম্ম আমাদিগকে ঘোর বিপদ পরীক্ষার ফেলিয়াছিল, সে 
সকলই আমাদিগকে মক্গলের পথে অগ্রসর করিয়াছে । এখন 
ঝুকিতে পারিতেছি না। তখন কুবিব এই ছঃখ বিপদমর পৃথিবীই 
বিস্তালয় হইয়া আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল। যেমন পক্ষ হইতে 
পন্ঘ সকল প্রস্ফুটিত হর, সেইক্ষপ ঈশ্বরের কপার এই পৃথিবীর 
পাপ হইতে পুণ্য, ছঃখ হইতে মুখ, নিরাশ! হইতে আশ! উৎপক্গ 
হন়্। কিছুতেই ঈশ্বরের শরণাগত ত্রাঙ্মদিগের মৃত্যু হর না? 
কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই তাহার! ঘোর বিস্ম বিপদ এবং পাপ 
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প্রলোভনে নিলিপু থাকিয়া ঈশ্বরের ক্কপাবলে পর্িআাণ লাত 
করেন । 
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প্রার্থনার উত্তর অবশ্থাস্তাবী ৷ 

শনিবার, ১*শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ) ২রা মে, ১৮৭৪ খষ্টাক । 

যিনি কথ! না কন, তাহার সঙ্গে কথা ককিতে প্রবৃত্তি হয় ন! ॥ 
ভিক্ষা চাহিলে যদি ভিক্ষা না পাওয়1 যায়, তাহা হইলে ধনীর ছবারেও 
আমরা ভিক্ষা চাছি লা। কালে বদি কাদিবার কল লা হয়, সেই 
রোদন, লেই ব্যাকুলতার প্রয়োজন কি? অনুণ্যে রোদন করিতে 
কে যুক্তি দিবে? ভিক্ষা চাহিলে জবশ্টাই তিক্ষা পাইব, এইজস্ত 
আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি। প্রাধিত বস্ত বদি ষন্ুষ্য না 
পাইত, তাহা হুইলে মনুষ্য প্রার্থনা করিত না । ভাই বন্ধুদিগকে 
প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করি কেন? এইজন্ত কি নহে যে, 
খআমাদের হৃদয়ের মধ্যে প্রগাড় বিশ্বাস আছে যে, নুষ্য প্রার্থন! 
করিলেই তাহার জঘক্ততা দূর হইবে? ব্যাকুল ব্স্থরে প্রার্থন! 
করিলেই ঈশ্বর পাপভার দূর করিবেন, ডাফিলেই তাহাকে পাওয়া 
বায়, এই সার বিশ্বাস সমুদয় প্রার্থনার সুল। কিন্ত বনেকে কেবল 
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প্রার্থনার গ্রথয অংশ সাধন করে । তাহারা! প্রার্থনার উত্তর প্রতীক্ষা 
করে না। কিন্ত আগে সাধক প্রার্থনা করিবেন, পরে ঈশ্বর প্রার্থিত 
বস্ত দিবেন। আগে তুমি বলিবে, পরে তিনি বলিবেন। প্রার্থনার 
এই ছুই অঙ্গের সমষ্টি না হইলে, ধর্মজগতে প্রার্থনার যথার্থ উন্নতি 
হয় না। সহস্র প্রার্থনা কর, অথবা মধুর স্বরে এবং স্থললিত ভাষায় 
ক্রমাগত প্রার্থনা কর, অবশেষে দেখিবে জীবনের শেষ হইয়া গেল, 
অথচ একটা প্রার্থনারও ফললাভ হুইল না1। উল্মাদের ন্যায় নির্জনে 
বিলাপ প্রকাশ করাই কি প্রার্থনা ? প্রার্থনা করিয়া তুমি নিজে 
কেবল অর্ধ অঙ্গ সাধন করিলে; কিন্তু তোমার প্রার্থনা শুনিয়া 
ঈশ্বর কি ফল বিধান করিবেন যদি ধৈধ্য সহিষ্ণুতাঁর সহিত তাহার 
জন্ত প্রতীক্ষা না কর, তবে তোমার প্রার্থনায় কি হইবে ? 

ব্রাহ্্, প্রার্থনা করিয়া আগে ভূমি আপনার কার্য করিলে, পরে 
দ্বীননাথকে তাহার কাধ্য করিতে সময় দাও। তুমি অস্তরের সহিত 
একটা প্রার্থনা কন্ধিলে, এখন ঈশ্বরকে তাহা পুর্ণ করিতে সময় দাও । 
এই যে চক্ষুর জল ফেলিলে, দেখ পিতা ত্বর্স হইতে ইহার বিনিময়ে 
প্রেনজ্বল বর্ষণ করেন কি লা? তোমর! কি জান না, “ঈশ্বর! 
বিপদ হইতে উদ্ধার কর,* এই কথা বলিয়া কোন প্রার্থ তাহাকে 
ডাকিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ তিনি তাহার হম্ত ধারণ করির! সেই প্রার্থ 
সন্তানকে উদ্ধার করেন? এইজন্ই তক্তবৎসল চিন্নছিন ভক্ষের 
সন্ধে রহিম্থাছেন, পথে পথে সেই ভক্ত চজ্গিতেছে, মন্গলময় ভক্তবৎসলও 
স্বাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছেন। ভক্ত যদি চতুর হুন্ব, প্রত্যেক 
টনাক় বুঝিত্তে পারে, যে এই আমার প্রার্থনাত্র উত্তর আফিতেছে। 
ইশ্বর কিরুপে তাহার প্রার্থ সন্তানের মনকে আপনার দিকে আকর্ষণ 
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ফরেন, অভক্ত কিক্ষপে তাহা বুঝিবে ? বদি ভক্কের বিশ্বাস-চন্তুত 
উন্্ীলিত থাকে, তাহা? হইলে তিনি দেখিতে পান, প্রার্থনা করিব 
মাত্র স্বর্গ হইতে ঈশ্বর বন্ধুর ন্যায় কাধ্য করিম! তত্ক্ষণাৎ তাছার্‌ 
প্রার্থী সন্তানকে আপনার দিকে টানিতে থাকফেন। প্রার্থনা না 
করিলে নিশ্চই তিনি পাপগ্রাসে পড়িতেন । ঈশ্বর সর্দা হ্ত্ত 
প্রসারণ কতরিয়া তাহার বিশ্বাসী সস্তানদিগকে ধরিতেছেন। যতই 
বিশ্বাস-চক্ষু বিস্তারিত হয়, ততই সাধক স্পইন্ধপে দেখিতে পান যে, 
তাহার সমুদর প্রার্থনার উত্তর এতদ্দিন পর ন্বর্গ হইতে গভীরব্পে 
আসিতেছে । তখন তিনি বুঝিতে পান্ধেন তাছার জীবন ঈশ্বরের 
হন্তে তম্ত রঞিয়াছে, আর তাহান্স অন্তরে পাপের অন্ধকার নাই। 
প্রার্থনার কল অনিবার্ধয) এই সত্যে বিশ্বাস তাহার পক্ষে বখেই 
জ্ঞান হইল। বে এক নিমেষেন জন্তও প্রার্থনা কষে তাহ! শৃক্তে 
বিলীন হয় না, অথব1 কেবল অরণ্যের পণ্ড পক্ষীর করণে বায় নাঃ 
কিন্ত সেই কথাটী ঈশ্বরের দিকে চলিল, সেই সামান্ত কথাটা স্বশের্স 
দিকে উড়িতে লাগিল । দক্ামর় ফি কখন আমাদের প্রার্থনা শুনিক্না 
নিশ্চিস্ক খাকেদ £ বন্ধুগশ, তিনি তোঙাদের প্রার্থনায় ফি কল 
বিধান করেন তাহ! জানিবার জনক প্রতীক্ষা কর, তিনি কি উপাক্ষে 
তোছাঙগের ষন ফিরাইবেন, কিরাপে তোমাদেন্স প্রার্থনার উত্তজ্থ ছেন 
তাহা আানিবার জক্ত সর্বঙগা সচকিত থাক । নতুবা শুক্র সঙ্গে 
কথা কছিলে কি হইবে? বায়ুর কাছে জ্তব স্ততি কম্সিলে কি 
হইবে ? ঈশ্বর সর্বদাই হর্য়কে পরিবর্থিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন, 
সর্বাদাই আমাদের প্রাপকে তাহার দিকে টানিতেছেন, সেই 'আকর্ষণ 
ফন্খন জামরা বুকিতে পাস্সি? বিপদেক্স সমর, বখন দেখি শ্িনি 


২৮০ আচারের উপদেশ 


ভিন্ন আর আঘাদের কেহই সহাক নাই। চারিদিকে ঘোরান্ধকারের 
রাজ্য, তাহার মধ্যে ঈশ্বর তোমাদের মন ফিরাইর়া দিৰেন। পিতার 
কাছে আমাদের €কান প্রার্থনাই বিফল হয় না! সৃত্যুশয্যার 
সমুদক্স প্রার্থনার ফল গণন! করিয়া দেখিতে পাইবে । প্রার্থনাব্গপ 
পরলোকের সম্বল হস্তে লইয়া, আনন্দের সন্িত শাস্তিধামে চলিয়! 
স্বাইবে। 

এই জগৎ স্থষ্টি হইতে আজ পধ্যস্ত কোন প্রার্থ এমন একটা 
প্রার্থনা করেন নাই, ঈশ্বর যাহার ফল বিধান করেন নাই। 
ছংখের বিষয় প্রার্থনাবুক্ষ হইতে তেমন ফল ফলে আমর সর্ব্বদ! 
দেখি না। আমরা যে এতগুলি প্রার্থনার কথা বলিলাম তাহার 
শেষ কি হইল? পত্র লিখিলাম, স্বর্গে গেল; কিন্ত ন্বর্গ হইতে 
কি ইহার উত্তর আসিবে না? ক্রমাগত দশ বিশ বৎসর প্রার্থন! 
করিলে কি হইবে, ঘদি ঈশ্বর তাহার কি উত্তর দেন তাহা শ্রবণ না 
করি? আমার কথা এবং তাহার কথা এই ছটীর যোগ না হইলে, 
ক্িন্ূপে আত্মার পরিত্রাণ হইবে? সরল অন্তরে যতটুকু প্রার্থনা 
করি তাহার ফল নিশ্চয়ই ফলিবে। প্রার্থনা করিয়াছি, অথচ কাম, 
ক্রোধ, লোভ, স্বার্থ, হিংসা! ইত্যাদি রিপু সকল পুর্ব্বে যেমন এখনও. 
তেমনই প্রবল রছিল, পরস্পরের মধ্যে অপ্রণয় গেল না, প্রেমময় 
ঈশ্বর প্রার্থনা শুনিলেন, অথচ তাহার ছুংখী সম্তানেরা ছঃখের অস্সিতে 
পড়িতে লাগিল, ইহা! যদি সত্য হয় তবে তিনি ঈশ্বর নহেন, এবং 
তাহা হইলে কেহই তাহার নিকট প্রার্থনা করিত না। বে পরিষাশে 
সরল অস্তরে প্রার্থনা করিক়াছি, সেই পরিমাণে কাম, ক্রোধ, ্ার্থ, 
অহঙ্কার খর্ব হুইস্থাছে, [প্রন ভক্তি বৃদ্ধি হুইস্জাছে, বতদিন বাচিৰ 
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ছা 4 
7 শতদিন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে । বখনই দেখিক্কাছি কতকগুলি 
লোক প্রেমজলের জন্ত কাদিলেন, তাহার পরেই দেখিক্বাছি শ্বর্শ 
হইতে প্রেষবৃষ্টি হইয়া তাহারা পপ্রষসাগযে প্লাবিত হইলেন । ব্রাহ্মগণ, 
তোমরা বঙ্দি আপনাদিগের জীবনে এক্পে প্রার্থনান্ন ফল দেখাইতে 
পার, তাছ। হইলে দেশ বিদেশে ত্রাক্ষলমাজের গৌরব প্রচারিত হইবে, 
এবং তাহা হইলে নপরে নগরে, প্রামে গ্রামে, নর্দীতটে, বৃক্ষতলে, 
নির্জনে, সঙ্গনে, হিমালয় পর্বতে শত শত লোক প্রার্থনা করিবে । 
প্রার্থনার মুলা বাহাতে জগতে প্রকাশিত হর, এইজন্ড তোমরা ঈশ্বরের 
নিকট দায়ী, কেন না বিশেষ দয়া করিয়া তিনি তোমাদিগকে 
শ্রার্থনা-রন্ধ দান করিক্নাছেন । বর্দি একটা কথা বলিয়া তোমরা 
ঈশ্বরের কাছে সেই কথার উত্তর পাইক্সা থাক, তাহা হইলে রে 
ঘরে প্রার্থনা সমাদ্বত হইবে, এবং সকলেই প্রার্থনা করিয়া পরিত্রাণ 
পাইবার জন্ত সচেষ্ট হইবেন । 


ভারতব্ীয় ব্রক্মমন্দির ) 


(টি 


পাপের অন্ত আছে পুণ্যের অস্ত নাই। 
ববিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৭৯৬ শক ) ওরা মে, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ । 
আশ্রিত ব্যক্তির উপর মৃত্যুর কিছুমাত্র অধিকার নাই, ভ্রাঙ্গধর্শের 


এই প্রথম আশার কথা । বত কেন পাপী হই না, বঙ্গি বিনীত 
মনে আশ্রিতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারি, আর আমাদের 


৩৬ 
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ভয় নাই। আশার আর প্রকটী কথা বলি, পাপ করা কখনই 
অসীম হইতে পারে না, পাপেত্র অস্ত আছে। ঈশ্বরের রাজ্যে 
কেবল পুণ্যই আলীম । মনুস্ত-জীবনের মধ্যে ছুটী পথ আছে, একটা 
পাপের আর একটা পুণের । যেদিকে পাপ সেই দ্বিকে অন্ধকার, 
যে দিকে পুণ্য সেই দিকে জ্যোতি । স্বাধীন মনুষ্য হয় ঈশ্বরকে 
লাভ করিয়া পুণাপথে অগ্রসর হয়, নতুবা সংসারের অধীন হইয়া 
পাপের পথে গমন কনে । উভয় পথেই শক্তি এবং আকর্ষণ রহিয়াছে, 
কোন্‌ দিকে যাইবে তাহা মন্ুষ্মের স্বাধীন ইচ্ছার উপর নির্ভর 
করে। ছুটী পথ যে আছে তাহ মানিতেই হইবে ; কিন্তু ছুই পথই 
কি সমান দীর্ঘ, এবং সমান দূরে? ছুটাতেই কি মনুষ্য অনন্তকাল 
চলিতে পারে ? 

শুড়বূপে আলোচনা করিলে দেখিব একটী পথ অনস্ত, আর 
একটী পথ যদিও দীর্থ, তথাপি ইহার দীম! আছে । পাপের পথে 
তোমরা দেখিকাছ একটী পাপের শেষ হইতে না হইতে আর 
একটী পাপ উৎপন্ন হয়। পাপের সোপান আছে, যতই নিষ্ন 
স্থানে যাই, ততই দেখি গভীর হইতে গভীরতর কলঙ্ক আছে। 
যখন মনে করিয়াছিলাম আর বুঝি ইহা হইতে জঘন্ততর পাপ নাই, 
তখন আবার দেখি আরও দুশ্চব্রিত্র হইতে পাশ্রি; এইব্দপে মন্দ 
সাহস অবলম্বন করিয়া ষতই পাপাচরণ কন্সি, ততই দেখি সম্মুখে 
নুতন নূতন পাপক্ষেত্র ধু ধু করিতেছে । এইজন্য মন নিরাশ হই! 
জিজ্ঞাসা করে কোথান্ন গেলে পাপের শেব হইবে ? কিন্ত পাপের 
খস্ত নাই, পাপীর এই কথা বলিবার অধিকার নাই । 

বন্ততঃ পাপের অন্ত নাই, ইহার অর্থ ইহা! নহে বে, অনম্তকাল 
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আমরা পাপ কবিতে পারি ; কিন্তু ইহার অর্থ এই যে, আনেক কাল 
আমরা পাপে উন্মত্ত থাকিতে পাবি । ফেবল পুপোর পথই অনন্ত, 
পুণ্যের অস্ত নাই, অনন্তকাল পুণ্য করিব, তথাপি ইহার অস্ত ফইকে 
না, কেন না ঈশ্বর অনস্ভ পুণ্যের আধার; কিন্তু ভূলোক কিনব! 
ছ্যলোকে, অলীম পাপ কিন্তা অলীম খের মছাসাগর নাই । তবেছে 
অনস্ত পাপ এবং অনস্ত নরকের কথা শুনিতে পাই, এ সফল কম্পনাক্ক 
কথা । আনস্ত পুপা একটী পদার্থ আছে, তাহা হইতে চিরফাজ 
পুণের আলোক বাহির হইতেছে । অসীম পাপ পুর্বোও ছিল না, 
এখনও নাই, এবং কোন কালেও আসিবে না। কোন মন্তন্য অসীম 
পাপের আধাক ছিল, আছে কিন্তা কখনও খাকিযে ইহ? মালিতে 
পানি না। মনুষ্য যতই কেন গভীর হইতে গভীরতর কলছে 
কলঙ্কিত হউক লা, একদিন তাহা অপরাধ নিশ্চয়ই সীমা প্রাণ 
হইবে । ঈশ্বর এবং ভাই ভপ্দীদের প্রত্তি কে কতঙ্গিন অন্প্রেষিক 
হইয়া থাকিতে পারে? দশ কিন্বা চল্লিশ বৎসর পাহণ্ডের ভার 
বতদূর পার, ঈশ্বরের অবমাননা কবিবে এবং ভয়ানক নিটুয় হইয়া 
ভাই ভগ্রীদ্দিগকে মনের ভালবাস দিব না, বরং তাহাদের প্রতি 
উৎপীড়ন করিবে; কিন্ত প্রত্যেক নিষ্র এবং পাপাচন্থপের লীষা 
আছে । তোমার যন পাপ চিস্তা কন্িতে করিতে অবসঙক্স হইবে, 
তোমার রসনা নির্ধয় বাক্য বলিতে বলিতে বিরক্ক হইবে, তোমার 
চক্ষু নিনুরভাবৰে দেখিতে দেখিতে খ্অবলনধ হহবে। এইকপে পাপ 
করিতে করিতে শরীর মন একদিন নিশ্চই ক্লান্ত হুর পড়িযে। 
কিন্ত পুপোর দিকে অন্ত নাই। পুণ্য করিতে করিতে কেহই 
অবসন্ধ হস্জ না! । ভাই ভন্্ীকে যতদূর প্রেম দেওয়া! উচিত, আমাছেক 
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মনে যদি তাহার এক বিন্দু আসিয়া! থাকে, ঈশ্বরের ক্কপাক্ক সেই 
বিন্দু সি্কু হইবে; সিন্ধু কেন, সিন্ধু হইতেও প্রশস্ততর এবং 
গভীরতর হইবে । সেই গভীরতবর সাগর আবার ঈশ্বরের অন্ত 
প্রেমের তুলনাক্স বিন্দুমাত্র । আবার সেই প্রকার সহম্র সাগর- 
তুল্য প্রেম হইলেও ঈশ্বরের ভুলনায় তাহা বিন্দুমাত্র হইবে 7 কিন্ত 
পাপ সেন্গপ নহে। কেন নাঁ অনস্ত পাপের আধার কিছুই নাই। 
প্রেম পুণ্যের আদর্শ অনস্ত। যদি ইহ] প্রতিৰাদ করিবার জন্ত 
তোমরা এই কথা বল যে, দেখ অমুক ব্রাঙ্গের প্রেম শুস্ক হইয়া! 
গিক্লাছে, অমুকের পুণ্য ও উৎসাহ নির্বাণ হইতেছে, এই কথা 
মানিব না; কেন না যছি কাহারও উৎসাহ ও প্রেমের অস্ত ভুইয়া 
খাকে তাহা? কদাচ ঈশ্বরসস্ভৃত নহে । যেখান হইতে যাহ! আসে 
সেখানে তাহা যাইবেই যাইবে । ঈশ্বর হইতে যাহা নিঃস্যত হয়, 
তাহা-ধাহার চরণে জন্মগ্রহণ করিক়াছে-_অনন্তকাশ তাহারই 
দিকে ষাইবে। এইজন্। সকল সাধুভাৰ ঈশ্বরের দিকে যাইবেই ॥ 
পাপ করিলে পাপের শেষ আছে, কিন্ত পুণ্যের শেষ নাই । রাশি 
ব্বাশি পাপ করিক্কা অসংখ্য ছুঃখ যন্ত্রণা পাইয়াছি। কিন্তু চিরকাজ 
কাদিবার জন্ত মনুষ্বের স্থষ্টি হয় নাই। অনস্তকাল মনুষ্য হাসিবে, 
অনস্তঞকাল মনুষ্য প্রফুল হইবে, এইজন্ড তিনি তাহাকে স্যজন 
করিয়াছেন । দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে অশান্তির দিকে নিশ্চয় সীমা 
আছে; কিন্তু শাস্তির দিকে অস্ত নাই। অনস্তকাল আমর! সুখ 
শাস্তি সম্ভোগ করিব ইহা কি সামান্ত আশার কথা? ঈশ্বর যে 
প্রকার প্রক্কৃতি মনুয্যকে দিয়াছেন তাহা! আলোচনা করিলে দেখিবে, 
স্তাহার প্রত্যেক পাপ যন্ত্রণার ভিতব্রে মৃত্যুর বীজ রাখিক়! দিয়াছেন ॥ 
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পাঁপ জন্মে মৃত্যুর জন্ত, কিন্ত পুণ্য উঠে চিরকাল বাচিবার জন্ভ। 
পুপ্যের ভিতর অনস্ত জীবন, পাপের ভিতর মৃত্যু ; পুণ্যের চিরকাল, 
অনস্তকাল উন্নতি হইবে । 

এই যে, ঘোর মেখাচ্ছক্স আকাশে প্রেমিকের মনে আজ 
একটী প্রেমতারা মিট মিটু করিতেছে, ক্রমে ক্রমে ইহা এত্ত 
উজ্জল হইবে যে, ইহার কিরণে চন্দ্র সূর্য্য পরাস্ত হইয়া যাইবে । 
কিস্ত যেখানে অপ্রেষ পাপ প্রবেশ করে, সেখানে তাহার সঙ্গে 
সঙ্গে মৃত্যু দেখিতে পাই । পাপকে ঈশ্বর অমর করিয়া স্যজন 
করেন নাই । আমাদের ক্ষমতা আছে আমর? পাপকে বধ করিতে 
পারি । ধাক্তারা মনে করেন পাপের জন্তক অত্যন্ত নরকযস্ত্রণা 
সহা করিতে হুইবে, তাহারা জানেন না যে, পাপের ভিতরে মৃত্যুর 
ৰীজ রহিক্বাছে। আপনি আপনার বুকের ভিতরে গরল ধারণ 
কিনা পাপ জন্মগ্রহণ করে । পরুহত্যা করা যেমন পাপের স্বভাব, 
আত্মহত্যা করাও তেমনই তাছার অদৃষ্টে লেখা রহিয়াছে । পৃথিবী 
বঙ্গি বাস্তৰিকই ঈশ্বরের সংস্থ্ট হয়, পাপ নিশ্চয়ই আপনাকে আপনি 
মারিবে। পুণ্য জন্মিয়াছে পৃথিবীর সমুদয় পাপ শক্রকে বিনাশ করিয়া 
আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে । পুপ্যের জয় হইবেই হইবে, ইচ্ছাই 
ব্রাঙ্ধর্্ের বীজমন্ত্র ; এবং ইহাতেই ব্রাহ্ষধর্দ বে অন্যান ধর্ম অপেক্ষা 
কত শ্রেষ্ঠ তাহা আমরা বুকিতে পারি । সমন্ত জগতে যে একদিন 
ব্রাশ্মধশ্ম্ের জয় হইবে-_-ইহা। সেই প্রশতভ্ত আশার ক্ষেত্র দেখাইয়! 
দিতেছে । মনুষ্য চিরকাল পাপ করিতে পারে না । ঈশ্বর তাহাকে - 
এক্সপ স্বভাব দিয়াছেন বে, পাপ করিতে করিতে আপন! আপনি 
'অবসন্ধ হ্ইক্া' পড়িবে । একদিন তাহাকে এই কখ। বলিতেই হুইকে, 


২৮৬ আচাধ্যের উপদেশ 1 


হে ঈশ্বর, আর যে পাপ করিতে পারি না। তখন চক্ষু বলে, আন 
অভত্র পর্শন কত করিব? কর্ণ বলে, আর অভদ্র কথা শুনিতে 
পারি না। প্রাণ বলে, আর কতকাল অসাধুতার মধ্যে থাকিব ? 
কিত্ত এ কথ! কেহ বলে না, পুণ্য আর কতদিন করিব ? চক্ষু 
কতকাল আর ভত্র দর্শন করিবে? কর্ণ কতকাল আর দয়াল 
নাম শুনিবে? মন কতকাল আর ঈশ্বরের আবির্ভাবে পূর্ণ থাকিবে ? 
একথা ঘদি ত্রাক্মসমাজ বলে তাহ? ব্রাহ্মপমাজ নহে । আমি আর 
পুপ্য করিতে পারি না, মনুয্যের মুখ হইতে এ কথা বাহির হইতে 
পারে না। বদি ঈশ্বরের কুসম্তান হই, তাহা হইলে এই কথা বলিতে 
পান্সি-_-যৌবনকালের পাচ বৎসর উতৎসাহেক্স সময়, কিন্ত বৃদ্ধাবস্থাক্স 
একটু একটু ধর্ম সাধন করিতে হইবে । ঈশ্বরের পুত্র হইতে এই 
কথা বাহিক্ন হইতে পারে না। বদি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, 
খমাদেন পুণ্যের শেব আছে, তবে মানিতে হুইবে, পুণ্যের অনস্ত 
খরঅবণ ঈশ্ববেরও মৃত্যু আছে ; এবং অবশেষে পাপ অন্ধকারের বয় 
হইবে ; অথবা পৃথিবী পাপেরই জন্ স্থষ্ট হইয়াছে । আব এতকাল 
দয়াময় নাম বহন ক্সিতে পারি না, রোজ রোজ ফেমন করিক্সা 
ঈশ্বরকে ভক্তিপুম্প দিবা পূজা করিব? সরস উপাসনা কেহই 
চিরকফ্ষাল করিতে পান্সে না, এ ঘোর অপরাধের কথা কোন ত্রাক্দের 
যুখে শুনিতে পান্গি না । বে ধর্শরাজ্যে আছি, এখানে কেবল আশার 
কথা শুনিতেছি, সেই আশার কথা এই, চিরকাল পাপ করিতে 
পাল্লিব না। পাপের অস্ত আছে, বে সংসারের চারিদিকে মরুভূমি 
ইহা হুইন্ডেই সেই প্রেম পুণ্য বীজ সন্তভক উত্তোলন করিবে । কি 
আশার কথা, এই পাপ ছঃখমক্স পৃথিবীর মধ্যেই আমরা সশরীরে 
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স্বর্ন সম্ভোগ করিব! ব্রাঙ্মের সমক্ষে স্বর্গ হাসিতে লাগিল। স্বর্গ 
আপনার আকর্ষণ প্রকাশ করিতে লাগিল, শ্বর্গ বলিল, আমারই 
স্সাজ্য চিরদিনের জন্ত । জন্মিন্বাছি এষ ধর্শ পাইবার জন্ত সেই ধর্ম 
বলিয়া! দিতেছে আমরা অমর | ন্খখী, পুণ্যবান্‌ হইব অনন্তকালের 
জন্ত ; অন্খী হইব কিন্বক্ষণের জন্ত। চিরকাল ঈশ্বরের ক্রোড়ে 
বসিয়া হাসিব। তাহার মুখ দেখিতে দেখিতে এই চক্ষু হইতে 
খ্সানন্দধারা প্রবাহিত হইবে । ধন্ত ত্রাঙ্গধর্দ! এত আশার কথা 
খর কোথাও শুনি নাই। 








ঈশ্বর দশনি । ৬৫ 





অযোধ্যা ব্রাহ্মলমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব । 


'ঈশ্বর-দর্শন | 


বৃহস্পতিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক ) 
২রা অক্টোবর,.৯৮৭৩ খৃষ্টাবা। 


এই মান আমরা ফঠোপনিযদের একটী শ্লোকফে শ্রবণ করিলাঙ 
শনঅন্তীতি প্রুবতোন্ডত্র কখস্তহুপলত্যতে ।” হে ব্যক্তি বলে বে ঈশ্বর 
আছেন, তত্তিন্ন তিনি অন্ত ব্যক্তি দ্বারা কি প্রকারে উপল হইবেন । 
ঈশ্বর আছেন জগতের আনেক লোক এই কথা বলেন ; কিন্ত ইছালে 
অর্থ কি, অতি অল্প লোকে তাহ? সম্পূর্ণরূপে ভ্বদয়ঙ্গম করিতে পারেন । 
পৃথিবীতে ঈশ্বরবান্ী অনেক, কিন্ত প্রক্কভ বিশ্বাসী অল । জঈন্বর 
আছেন জ্ঞান ভ্বারাঁ ইছা! সিস্াস্ত করা নিতান্থ কঠিন নহে ) কিন্ত 
ঈশ্বর আছেন, এই মধুময় সত্য হৃদয়ের ছারা সম্ভোগ করা পাপীদিগের 
পক্ষে তত সহজ নহে। ব্রাক্মগণ, ঈশ্বরকে এইক্পে হ্ছদয়ের মধ্যে 
উপলব্ধি কলিরাছ কি না, ভোমাঙের জীবনকে পরীক্ষা করিস দেখ। 
যদি হৃদয়ের মধ্যে সেই গম্ভীক্ সত্তা অন্তত না হইয়া খাকে, তবে 
তোমাদের বে ঈশ্বরে বিশ্বাস সে প্রকাত বিশ্বালে প্রত্যন্ম নাই। 
ঈশ্বস্বের বণ্তমানতায় হৃদদ্ষের নিঃসংশয় বিশ্বাস তিজ্জ কখনই বীবেন্ 
পরিআাশ হয় নাঁ। বাহানা দিশ্চয়রূপে ঈশ্বরের লত্তা শ্বীকার্ করেন, 
গাহ্াদেরই নিকট তিনি আজ্মন্বক্ূপ প্রকাশ করেন, তেজোময় দীপ্যমান 
ত্য, কিন্বা জন-হৃদর-প্রফু্নকর তত্র যেষন বথার্থ ই গণ আলোকিত 
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করিতেছে, তাহা অপেক্ষাও ঈশ্বরের সত্তারূপ জ্যোতি অনস্তগুণে 
উজ্ছ্লতর ৷ ভক্তহৃদক়ে তাহার যে আলোক প্রকাশিত হয়, তাহার 
সঙ্গে আর কিছুরই তুলনা হয় না। ভক্তের পক্ষে ঈশ্বর আছেন 
বলা, এবং তাহাকে প্রত্যক্ষক্ূপে দেখা 'এই ছুই সমান । পৃথিবীর 
বস্ত সকল যেমন সর্বসাধারণের দৃষ্টিগোচর হয়, ঈশ্বর এবং তাহার 
স্বর্গরাজ্যও ভক্তের নিকট ঠিক সেইরূপ প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় ।. ঈশ্বর 
আমাদের প্রতিজনের নিকট অতি গুড়ভাবে, নিকটতম জড়বস্ত 
কুইতেও নিকটতর রহিয়াছেন। অবিশ্বাসীর! অন্ধ, ঈশ্বরের আলোক 
দেখিতে পাক্স না; কিন্ত যেখানে তাহারা অন্ধকার দেখে, বিশ্বাসীরা 
সেখানে ধর্্মরাজ্য দেখিক্স! কৃতার্থ হরর । জগতের পরিত্রাণ না হইবার 
প্রধান কারণ এই যে, তাহারা কেবল মুখে এবং জ্ঞান ছারা ঈশ্বরকে 
স্বীকার করে; কিন্ত যেখানে মধুমক্স বিশ্বাসের রাজ্য সেখানে তাহারা 
উপস্থিত হয় না। বাহারা সেই স্থানে উপনীত হইয়াছেন, সেখানে 
ৰসিয়া তাহারা যতবার ব্রন্দোপাসনা করেন, প্রত্যেকবার হৃদয় ভরিয়া 
ঈশ্বর এবং তাহার ন্বর্গরাজ্যের শোভা সম্ভোগ করেন । সেই স্থানে 
বসিলেই ঈশ্বরের সত্তাক্স হৃদক্ম পরিপুর্ণ হয়, এবং মন সহজেই তাহার 
পবিত্র প্রেমসিন্ুতে নিমগ্ন হয় । সেখানে ঈশ্বর-দর্শন এবং তাহার 
কুনিশ্মল শাস্তিঅলে সম্তরণ করা একই কথা । 

অনেকে বলেন উপাসনা করিলাম, অথচ অন্তরে শাস্তি লাভ করিতে 
পান্রিলাম না। ইহার কারণ প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব | যাহাদের অস্তবে 
এই বিশ্বাসের উদ্দয় হয় নাই, তাহার! না ঈশ্বরের নিকট, না জগতের 
নিকট-__কোথাও শাস্তি লাভ করিতে পান্সে না। কিন্ত যাহারা 
ষখার্থ বিশ্বাসী তাহার! এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্মিলিত, 
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তেমনই অন্ত দিকে বন্ধুগণের সঙ্গে অভিন্নহৃদয় । যতদিন সেই অবস্থা 
না হর আমাদের হৃদয় শুফ থাকিবেই ; ততদিন ন! ঈশ্বরের প্রেমে 
আত্মা সুখী হইবে, নাঁ ভাই ভগ্মীদিগকে যথার্থরূপে লাভ করিয়া 
আত্মা পবিত্র হইবে । ততদিন না ঈশ্বর, না জগৎ কাহারও নিকট 
তৃপ্তি নাই। বধাহারা এক ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেন তাঁহারা কেন 
ঈশ্বর-দর্শনে অধিকার পাইবেন না? যাহারা নিমীলিত নয়নে কেবল 
অন্ধকার দেখেন তাহারা জগতকে জানিতে দিন যে, তাহারা কেবল 
অন্ধকারই দেখেন, কিন্ত ফাহারা ত্রঙ্গরূপ-সামঞ্রী পাইয়াছেন, তাকারা 
তেমনই স্পষ্টরূপে তাহাকে দেখিতেছেন যেমন আমরা পৃথিবীর 
বন্ধদিগকে দেখিতেছি । যিনি বিশ্বাস-নয়নে ঈশ্বরকে প্রতাক্ষ দেখিয়া- 
ছেন, তিনি নিয়ে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলেন এই আমার ঈশ্বর । 
দশ পনর বৎসর ত্রাহ্মধন্্ সাধনের পর আমরা কি এখন ন্যায় যুক্কি 
হারা ঈশ্বরের অন্তিত্ব প্রমাণ করিব, ন! তীর্থ ভ্রমণ করিয়া তাহাকে 
অন্বেষণ করিব? এখনও যদি আত্মার অতি নিকট এবং প্রত্যেক 
স্থানে ঈশ্বরকে দেখিতে না পাই, তবে এতকাল কি আমরা শুন্ত, 
অন্ধকারের সাধন করিলাম ? 

ধন মান যেমন বথার্থ ই মন্থষ্থে যলকে টানে, সেইক্ষপে কি 
ঈশ্বরের সৌন্দর্য আমাদের প্রাণকে আকর্ষণ করে? যদি সেইরূপে 
আমাদের মন ঈশ্বরে আকৃষ্ট হয়, তবে কি কাহারও উপাসন! 
নীরস হইতে পারে, না! কদাচ এরূপ ভাবিতে পারি-_-কখন 
উপাসনা শেষ হইবে, কখন উপাসনা শেষ হইবে? যদ্দি ষথার্থ- 
বূপে সমাদের মন ঈশ্বরের সৌন্দধ্যে মোহিত হইয়া থাকে, 
তবে তাহার প্রেম পবিভ্রতাতভে নিশ্চরই আমাদের মনকে আকর্ষণ 
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করিবে । বাহার মন বথার্থতঃ ঈশ্বরান্ুরাগী হইয়াছে, উপাঁসন! 
শেব হইলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হয়, তিনি বলেন কেন হঠাৎ 
এত শীস্র প্রেমমর ঈশ্বরের উৎসব শেষ হুইল? তীহার পক্ষে মধুমন় 
ঈশ্বরের উপাসন! সর্বদাই মধুময় । যিনি এইরপে ব্রহ্ষপ্রেষে মুগ্ধ, 
উপাসনা-শৃল্তঠ হইয়া থাকা তাহার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর। ধনের 
জন্ত পৃথিবীর লোক দিবারাত্রি কত কষ্ট বহন করে, ধন সঞ্চিত 
হুইতেছে ইহ! মনে করিলে তাহাদের কত আনন্দ হয়? কিন্ত কয়জন 
ত্রাঙ্ম সংসারীদিগের মত সেইব্প লোভী এবং উৎসাহী হইয়া! ব্রক্মধন 
অন্বেষণ করিতেছেন ? বিষয়ীরা যেমন তাহাদের স্ত্রী পুত্র ইত্যাদির 
মায়ার বশীভূত, আমাদের অস্তরেও যদি সেইরূপ ঈশ্বরের প্রতি মাস্ক 
জন্মে, তবে কি আমরা তাহার ধর্মসাধন করিতে কষ্ট মনে করিতে 
পারি? যাঁছার মন ঈশ্বর-প্রেমে আর্দ্র হইয়াছে, সে কি নিমেষের 
জন্ড তাহাকে ভুলিক্া থাকিতে পারে ? সমস্ত দিন থে কেবল বাক্য 
দ্বারা তীহার উপাসনা করিতে হইবে তাহা! নহে, কিন্তু তাহার 
বর্তমানতা। ভক্তত্বদয়ের পরশমণি, তাহার অপর্ূপ-রূপ-মাধুরী ভক্তের 
চক্ষুর অঞ্জন, তাহার নাম ভক্তের ভূষণ, এবং তাহার চরণ সেৰা 
ভক্তের হুস্তের ভূষণ। ভক্তের প্রাণ মন হৃদয় আআ! সর্বস্ব তাহাতে 
মগ কহিক্াছে। 

্রাঙ্মগণ, যদি সুখী হইতে চাও, এই ভক্তির সাধন গ্রহণ কর ? 
ই ভিন্ন আর কোনও মতে অন্তরের পাপ তাপ এবং অস্ধরের 
স্বৃতভাব দুর হুইবার নহে। ঈশ্বরকে না দেখিয়া যিনি একদিন 
থাকিতে পারেন, তিনি ত্রাক্ম নামের উপযুক্ত নহেন। প্রবৃত্ত 
ক্রাক্ষকে জিজ্ঞাসা কর তিনি বলিবেন “যে দিন ন্ধদর্শন হুয় নাই, 
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সে দিন জগতের কেহই আমাকে সখী কন্সিতে পারে নাই । কি 
স্ত্রী পুত্র কন্তা, কি প্রিয়তম বন্ধু বান্ধব, কেহই আমার মনে শাস্তি 
আনিকা দিতে পারে নাই । পৃথিবীর লোক বাহাকে স্থথের ক্লাজ্য 
বলে, তাহাতে আমার ছ:খ অশান্তি আরও বৃদ্ধি হইয়াছে । ফে দিন 
পিতার প্রেমমুখ দেখি নাহ, সেদিন যে কি হঃখের দিন, পৃথিবীর 
লোক তাহা বুঝিতে পারে না। ছুই ঘণ্টা কাদিলাম, সমন্ত দিন 
বিচ্ছেদ-বন্্রণায় কাতর হইলাম, তথাপি ঈশ্বর-দর্শন হইল না।” 
এইরূপে ব্রঙ্গ-অদর্শনের যে কত্ত কষ্ট তাহা সাধক ভিক্প আর কেহ 
বুঝিতে পারে না । যখন পাপ এবং পৃথিবীর কবাঘাতে প্রাণ অস্থি 
হয়, তখন বর্দি পিতার মুখ না দেখি, চারিদিক অন্ধকার দেখি। 
কে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করিবে? পুণ্যের সাগর মুক্তিদাতার 
কাছে না গেলে, কে আত পাপক্ষয় করিবে? মৃত্যুঞ্জ়কে কাছে 
না দেখিলে কে সৃত্যুভয় হইতে পরিত্রাণ করিবে? অতএব, ব্রাঙ্মগণ, 
বথার্থ বস্ত অন্বেষণ কর । 

বিশ্বাস চক্ষুতে তাহাকে না দেখিয়া যদি পাঁচজন মিলিয়া সধুর 
ব্রঙ্গসঙ্গীত কর, তাহাতে ও বথার্থ পরিক্রাপ এবং সুখ শাস্তি নাই। 
একটা দিন বদি ঈশ্বর-দর্শন না হর, শ্রতিক্ঞা কর, যতক্ষণ না 
তাহার দেখা পাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই সাধন ছাড়িৰে না । এই 
বিশ্বাস করিবে, জীবনে অবশ্তই কোন পাপ হইক্বাছে, তাহা না হইলে 
সন্তান কেন পিতাকে দেখিতে পাইবে না? পৃথিবীর সকলকে 
দেখিলাম ; কিন্ত বিনি পিভার পিতা, যাতার মাতা, বন্ধুর বন্ধু, 
কেবল তাঁহারই সঙ্গে দেখা হইবে না, তক্ত ভাকিলে তক্তবৎসল দেখ! 
দিবেন না, কদাচ ইহা! হইতে পারে না। ঈশ্বর বলিক্া! ভাকিলেই 
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যদি তাহার দর্শন ন1 হয়, তবে কেন ত্রাক্ম হুইয়াছি? ইঈম্বর-দর্শনে 
যদ্দি সামান্ত পরিমাণেও সংশয় থাকে, তবে সেই কালসর্পের দংশনে 
একদিন সমস্ত ধন্মজীবন বিন হইতে পারে। অতএব, বন্ধুগণ, 
বিশেষ সাবধান হুইক়স! নিঃসংশয় বিশ্বাস সাধন কর, কোন ভয় থাকিবে 
না। কেবল উৎসবে একদিন ঈশ্বরকে দেখিলে হইবে না, কিন্ত 
প্রতিদিন কি নির্জনে, কি সজনে, দীননাথ বলিয়া ডাকিলেই তিনি 
দেখা দিবেন, এইন্দপ বিশ্বাস করিয়া! তীহাকে দর্শন করিতে হইবে । 
শপিতা আমার নিকটে” এই মূল সত্যই পরিত্রাণ শাস্ত্রের মুল মন্ত্র? 
দীর্থ উপাসনা এবং আড়হ্বরে মুক্তি নাই। লোককে দেখাইলে কি 
হইবে ? বাহিরের চাঁকৃচিক্যে বাহিরের লোক ভুলিতে পারে; কিন্ত 
তাহাতে কি ঈশখরকে ভুলাইতে পান্ন? তিনি যে অস্তরের বিশ্বাস 
দেখেন । গোপনে তাহাকে ডাক । বল এই ঘব্রে, এখনই "এখানে 
ঈশ্বর আছেন, নিশ্চয়ই তাহাকে দেখিবে। এইবূপে যদি একবার 
তাহাকে দেখ, অনুমান, সন্দেহ অসম্ভব হইবে? অবিশ্বাস ত দূরের 
কথা । যেখানে বাহিরের কোন অবস্থা অনুকূল নহে, বিশ্বাসী হইলে 
সেখানেও তীহাকে দেখিবে। আর যদি বিশ্বাস না থাকে, সহম্র 
ভক্তমণ্ডলীতে বেষ্টিত হইলেও তাহাকে দেখিবে না । মন যদি বলে 
ঈশ্বর নাই, মধুর সঙ্গীত কি ঈশ্বরকে দেখাইতে পারে ? অতএব 
পূর্ণ বিশ্বাসী হুও, তাহা হুইলে উজ্জ্বল এবং স্পঞ্টক্ূপে ঈশ্বরকে 
দেখিবে। প্রতিজ্ঞা কর প্রতিদিন অন্ততঃ একটাবার প্রেমচক্ষে 
পিতাকে দেখিব। দেখিবে ম্বর্গের শোভা আসিয়া তোমাদের এবং 
তোমাদের পরিবারস্থ সকলের আত্মাকে অনুরঞ্জিত করিক্াছে। তখন 
থে দিকে ফিরাও আঁখি-_কি দক্ষিণে, কি বামে, কি ভ্রাতার প্রতি, 
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কি ভনীর প্রতি, কি নিজের প্রাণমন্দিরে, সর্বত্র সেই গ্রেমময়কে 
দেখিয়া ক্কতার্থ হইবে । " 





তেরিলী। 
রোহিলখগ্ু ব্রাহ্ম লমাজ । 


সিটি 
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বুধবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক ; ৮ই অক্টোবর, ১৮৭৩ খুষ্তীক । 

ষে ব্রহ্গজ্ঞান লাভ করা অতি কঠিন, এখন আমরা চালিদিকে 
সেই ব্রহ্গজ্ঞানের উদ্দীপন দেখিতেছি । বে ব্রহ্ষসাধন নিতান্ত কঠিন 
ঘলিয়া বহুকাল হইতে আমাদের পুর্ববপুরুষগণ তাহ] পরিত্যাগ করিয়া 
পৌত্তলিকতার আশ্রক্স গ্রহণ করিয়াছেন, ভারতবর্ষে সেই ব্রঙ্গসাধনের 
পুনকুদ্দীপন দেখিয়া আমর! আনন্দিত হইতেছি। নিরাকার ঈশ্বর 
সাধন কর! সামান্ত নহে, মন্ুষ্যের মন বাল্যকাল হইতে বহির্বিষর়ে 
আসক্ত । ইন্ছ্রিয়গোচর বস্ত সকল যেমন মনুষ্য অতি সহজেই প্রত্যক্ষ 
করে, ইন্দ্রিক্াতীত নিরাকার ঈশ্বরকে সেইনূপ দেখিতে পায় না। 
মহুষ্যজীবনে এখন যে শরীর সাধনই প্রধান হইয়াছে, ক ইহা 
অস্বীকার করিবে? বাহিরের বস্ত মনুষ্য সহজেই সম্ভোগ কন্সিতে 
পারে, স্থতরাং বাহিরের বন্ধর জন্তই তাহার মন সর্বদ1 লালাকিত 
হয়। বিষর়রসে তাহার মন এমনই গুড়ভাবে সুগ্ধ বে, বঅতীক্ত্িক 
সামগ্রী তাহার লালসা উদ্দীপন করিতে পারে না । এইজন্তই কি 
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কিন্ত শেষ ভাগ অতি সহজ এবং ব্দ্ধাময় । প্রথমে সংসার ছাড়িয়া 
ঈশ্বরের দিকে যাওয়া কঠিন । প্রথমাবস্থাক় কি নির্জনে, কি পর্ববত- 
গহ্বরে প্রবেশ কর-_মনকে স্থির করা নিতান্ত কঠিন) কেন না 
তোমার মনের সঙ্গে সংসারের সেই স্ত্রী, সেই সম্তানগণ সংযুক্ত 
বহিক্লাছে। এইজন্তই পূর্বকার সাধুরা বলিক্নাছেন, ধর্দ্পথ শাপিত 
ক্ষুরধারের ন্যায় অতি তীক্ষ । এই পথে অগ্রসর হইতে হইলে ছুর্জয় 
বিষয়বাসন! সকল বারম্বার জয় করিতে হইবে, কাম ক্রোধ ইত্যাদি 
অন্তরের ছুর্দাস্ত কুপ্রবুত্তি সকলকে বধ করিতে হইবে । এইজন্যাই 
সাধককে প্রথমাবস্থায় অনেক কঠিনতা, এবং বিস্ব বাধা অতিক্রম 
করিতে হয়। বিশেষতঃ বাহার! বন্ছকাল কাম, ক্রোধ ইতাদি জঘন্য 
রিপুদিগকে চক্িতার্থ করিয়াছে তাহাদের পক্ষে ব্রহ্মজ্ঞান অতি কঠিন 
ব্যাপার । পাপ দমন করিয়া পুণ্য অর্জন করিতে হইবে, মায়াবন্ধন 
ছেদন করিস! ঈশ্বরের প্রেমে বদ্ধ হইতে হইবে, এই হুই প্রকার 
লাধন কঠিন বলিক্পা অনেক পাপাচারী শীস্্রই ব্রা্মদমাজ পরিত্যাগ 
করে। চিরকাল যাহারা ইন্দ্রি়সেব1 করিয়া আসিয়াছে হঠাৎ জিতেক্রিয় 
হওয়া, তাহাদের পক্ষে অভি কঠিন। এইজন্ বারম্বার বলিতেছি 
বর্দপথের প্রথমাবস্থায় অনেক ভয়, নিরাশা এবং নিরুৎসাহ দেখিবে 9 
কিন্ত ভীত না হইয়া অগ্রসর হও, দেখিবে ক্রমে ক্রমে ধর্মপথ অতি 
স্থলভ এবং আলোকময় হইবে। 

আমাদের এই দোষ যে, শেষ পধ্যস্ত ধৈধ্য থাকে না। 
আমরা মনে করি নদীর উপরিভাগে মুক্তা, কিন্তু তাহা! নহে ? মুক্তা 
লাভ করিতে হুইলে গভীর জলে নিমপ্র হতে হইবে। তই 
গক্ভীব্ব হইতে গভীরতর সাধনে নিষুস্ত হইব ততই বর্দ মধুমন্স 
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হইবে । এখন সংসার ছাড়িয়া ঈশ্বরের হওয়া কঠিন, তখন 
ঈশ্বরকে ছাড়িয়া সংসারে আসক্ত হওয়া কঠিন হইবে । যখন 
ধশ্মের মধু আস্বাদন করিব তখন উপাসনা না কর! অসম্ভব 
হইবে । তখন জানিব ব্রন্জধ কেমন সুমিষ্ট নাম । এখন সংসারের 
মোহে অচেতন থাক সহজ, তথন ব্রক্ষপ্রেমে মোহিত হওয়। নিস্তাস্ত 
সহজ হইবে । এখন যেমন অনাকাসে বায়ু নিঃশ্বাস প্রশ্থাসে গ্রহণ 
করি, তখন এইরূপ সহজে আত্মা ঈশ্বরে জীবন ধারণ কক্সিবে। 
অতীক্দ্রিয় ঈশ্বরকে এখন চিন্তা করা কঠিন ; কিন্ত আম! প্রকুতিস্থ 
হইলে ব্রহ্ষধ্যান অতি সহজ । পরিবার পরিত্যাগ করিতে ত্রাক্গসমাজ্ 
কখনও উপদেশ দেন না। ত্রাঙ্ছেরা বলেন__বদি ছুই মিনিট প্রেমের 
সহিত প্রেমময় ঈশ্বরকে ডাকিতে না ডাকিতে পরিবারের মধ্যেই 
তাহার পখিত্র সিংহাসন দেখিতে পাই-- তাহাকে ভাকিলে পাপযস্ত্রণ! 
দূর হয়_যদি ঈশ্বরের নাম গান কলিরা সতী হইতে পারি, তৰে 
কেন আর নিত্য স্থথে বঞ্চিত হই । 

স্থণ এ পৃথিবীতে নাই, অসান্ন বিষকস্থথে জীবের তৃপণ্ডি হয় না, 
প্রকৃত ঈশ্বরকে না জানিলে আত্মার শান্তি নাই । যদি ছুটী পয়সা 
লাভ করিবার জন্য আকা এবং সাধন আবশ্তক, তবে সর্বশ্রেষ্ঠ 
বে জীশ্বরক্ধপ-পরম-ধন তাহার জন্ত কি পরিশ্রম ক্িতে ইচ্ছা হন 
না£ঠ সাধন কর, নিশ্চয়ই ঈশ্বরকে দেখিয়া স্থখী হইবে । পরিবার 
ব্ক্ষা করিবার অন্ত জীবনের ব্রক্ত শেষ করিতেছ, ঈশ্বরকে দেখিবার 
জন্ত কি কিছুই করিবে না? প্পেমকুল লইয়! প্রতিদিন ঈশ্বরের 
চরপতলে উপহার দাও, সকল ছঃথ পাপ দূর হুইবে। স্ত্রী পুত্র 
সকলকে লইয়া তাহার পুজা কর, পৃথিবীতেই স্বর্গের সুখ ভোগ 
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করিবে । মনের চক্ষু বদি অতীন্দ্িয় ঈশ্বরকে দেখিতে পাক তবে 
সকল অবস্থাতেই নিত্য স্থুথে সখী থাকিবে । যদ্দি উপদেশ চাও, 
তিনি গুরু, তাহার নিকট যাও?) যদি পরিত্রাণ চাও, তিনি 
পরিত্রাতা, তাহার শরণাপন্ন হও) যদি পরিবার চাও, তিনি পিতা 
মাতা, তাহার সম্ভতানগণ ভাই ভশ্বী, তাহার গৃহে প্রবেশ কর। 
বাহিরে তাহাকে অন্বেষণ করিও না। তিনি হৃদয়ের ধন, হৃদয়ের 
মধ্যে তাহাকে দেখ। পাঁচ দিন সাধন কর, নিশ্চয়ই অতীন্দ্রির 
পিতাকে দেখিয়া দুখী হইবে । অমৃতপাজ্র হাতে লইয়া! হৃদয়ের 
মধ্যে তিনি দাঁড়াইয়া! রহিক্সাছেন, দগ্ধ মনের উপর প্রেমের শীতল 
জল বর্ষণ করিবেন এই তাহার সঙ্কল্প। কি কলিকাতা, কি বেরিলী, 
কি হিমালয়, কি ভারতের অন্য স্থানে, কি নির্জনে, কি ভক্তবুন্দের 
মধ্যে যেখানে তাহাকে ডাকিবে, ০সইথানেই প্রেমময় দেখা দিবেন । 
একবার যদি তাহার মুখের প্রেম-জ্যোতি দেখিতে পাও, ইচ্ছা হইবে 
চিরকাল সকলে একত্র হইয়া দয়াময় দক্সাময় বলিয়া! দিন াপন করি । 





মশ্রী পর্ববত ॥ 
৪৫১৬৮ 
অভিন্ন-হৃদয়ত্ব 
ক্মবিবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৭৯৫ শক; ১২ই অক্টোবর, ১৮৭৩ খুষ্টাব্দ । 


এই পর্বত হইতে কত নদী ভিন্ন ভিন্ন দিকে বহির্গত হই! কত 
দেশের কল্যাপ সাধন করিতেছে ; কিন্ত সমুদক্র নদীর উৎপত্তিস্থান 


অভিন্ন-হৃদয়ত্ব । ছা] 


এক পর্বত । এইরূপ এক পিতার প্রেম আমাদের সকলের হৃদয়ে 
প্রবাহিত হইতেছে । তাহার শ্রীচরণ হইতে এক প্রেম-গঙ্গ! বহির্গত 
হইস্সা আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদরকে পরিপুর্ণ করিয়া জগতের কত 
লোকের কল্যাণ সাধন করিতেছে । আমাদের জীকনের অন্ত সহত্র 
প্রকার প্রভেদ থাকে থাকুক; কিন্তু ইহ! নিশ্চয় যে, আমাদের 
সকলেরই হৃদয়ে সেই এক অটল পর্ধত হইতে প্রেম-নধীর জল 
আসিতেছে, হহা দেখিলে আমাদের জীবনের অন্ত সহ্ত্র প্রকার 
অনৈক্যের কারণ আমাদিগকে ভীত করিতে পারে না। ধিনি 
আমাদের সকলের সাধারণ দয়াময় পিতা, তাহার মধ্যে আমাদের 
মিল হইলে আমাদের জীবন কদাচ বিবাদের ভূমি হইতে পারে 
না। সমুদস্ন জগতের কর্তা সেই ভক্তবৎসলের চরণে সম্মিলিত হুইলে 
সকল অনৈক্য বিশ্বত হুইক্া। বাই, এবং তাহার প্রেম সকলের অস্তরে 
আসিতেছে ইহ1 অনুভব করিলে হৃদয়ে আর আনন্দ শাস্তির সীমা 
থাকে না। অতএব ভাই, ভগ্নি, সকলে এস, যেখান হইতে সেই 
প্রেম বাহির হইতেছে, দেই উচ্চ অটল পর্বধতনূপ ঈশ্বরের কাছে 
ৰসিক্সা সকলে এক প্রাণ হইয়া তাহার পুজা এবং সেবা করি । 

সেই সমস্ব শাত্বই আমিতেছে, খন আর আমরা ভিন্ন থাকিতে 
পারিব না । ভিন্নতা মহাপাপ । এতকাল একক্র ব্রদ্দোপাসনা করিস্বাও 
ফদি আমরা পরস্পর হইতে ভিন্ন থাকিতে পারি, তকে মহাপাতকী 
* ৰলিয়। অচিরেই আমর ব্রাহ্মসমাজ্ হইতে বহিষ্কৃত হইব। পিদ্তার নামে 
এক না হইলে কদাচ আমাদের দ্বারা তাহার ধন্দ প্রচার হইবে না 
অস্যাবধি আমরা পিতার চরণে একপ্রাণ হই নাই, ইহা! ভাবিলে 
অন্তর দুঃখে বিদীর্ণ হয়। ভাই ভদ্গীরা আমাদের হৃদয়ের মধ্যে এক 


৭৮ আচাধ্যের উপদেশ । 


আমরা তাহাদের হৃদয়ের মধ্যে বাস করি ইহা, আমর! ইচ্ছ! করি না; 
কিন্ত যতর্দিন আমরা এইরূপ অভিজ্প-হৃদর না হইব, ততদিন স্বর্গ ও 
পরিত্রাণ আমাদের পক্ষে মিথ্যা । যে দিন সকলের জ্ঞান বুদ্ধি একত্র 
হইয়া ঈশ্বরকে অনুসন্ধান করিবে, এবং সকলের প্রেম ভক্তি সম্মিলিত 
হুইয়! তাহার পুজ! করিবে, এবং আমাদের সমুদয় বল শক্তি এক 
হইবে, তাহার সেবায় নিযুক্ত হইবে, সে দিন দেখিব যে পৃথিবীতেই 
ঈশ্বরের প্রেমরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । এই প্রকারে যদি এক প্রাণ, 
একাত্মা এবং অভিশ্ন-হাদয় হইয়া পৃথিবীতে প্রভূর কার্য করিতে পারি, 
অনতিবিলম্বে আমাদের মধ্যেই তাহার ম্বর্সরাজ্য দেখিয়া বুখী হইব । 
পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন থাকাই আমাদের পক্ষে ঘোর বিপদ এবং 
পরীক্ষা । ঈশ্বর আমাদের সকলের মধ্যবিন্দু ; আমাদের সকলের 
আত্মা যদি সহজেই তাহার প্রতি অনুরক্ত হয়, আমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই 
একতা হইবে । দ্বিতীয়ত: আমাদের মধ্যে বাহা কিছু সার এবং স্বর্গীয়, 
সকলই ঈশ্বরের, তেন না আমরা সকলেই পিতার সাধারণ সম্পত্তি, 
স্থতরাং আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছুই নাই । এইরূপে ষখন বিশ্বাস 
এবং প্রেমনয়নে আমাদের মধ্যে পিতাকে দেখিব, এবং ইচ্ছা পূর্বক 
সকলেই তাহার অধীন হইব, তখন আমরা সহজেই একপ্রাণ হইব । 
এবং আমাদের মধ্যে আপনা আপনি শাস্তিরাজ্য সংস্থাপিত হইবে । 
খসতএব বর্দি এ জীবনে সুখ শাস্তি চাও, তবে ত্বরাকস একপ্রীণ হও, 
অভিন্ন-ন্বদয় হও । এক ঈশ্বরকে যদি সকলে দেখ, সকলের চক্ষু এক . 
হইবে; এক ঈশ্বরের কথা বদি সকলে শ্রবণ কর, সকলের কর্ণ এক কর্ণ 
হইবে; এক ঈশ্বরের প্রেম বদি সকলে আস্বাদন কর, সকলের প্রেম 
এক প্রেম হইবে; এক লামামৃত ষদি সকলে পান কর, সকলের রসনা 


নাম সাধন । [ও শ৯ 





এক রসনা হইবে । এইন্ধপে খন সকলের রসনা এক রসন! হইবে, 
এইবূপে বখন সকলের জীবন অদ্বিতীয় ঈশ্বরে এক হইবে, তখন 
সেই জীবন-গঙ্গ নদীর স্তার চারিদিকে ধাবিত হুইয়! জগতের কল্যাণ 
সাধন করিবে, এবং বাহারা একপ্রাণ এবং অভিব-হৃদয় হইবেন, 
তাহারাও তখন সহশ্র গুণে ধন্ত এবং কৃতার্থ হইবেন । 





দেরাছুন । 


স্পট 


নাম সাধন । 
রবিবার, ১১ই কান্তিক, ১৭৯৫ শক 7 ২৬শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খৃষ্টাক ॥ 


পৃধিবীতে এমন সময় ছিল যখন সাধন প্রণালী অতি বিস্বৃত ছিল ; 
কিন্ত মনুষ্যের আত্মা যতই ঈশ্বরের নিগুঢ় তত্ব সকল অবগত হইতেছে, 
সাধন প্রণালী ততই সহজ এবং সুস্্স হইয়! আসিতেছে । এই সামান্য 
সুশ্ক্স সুত্র যদি আমরা অবলম্বন করিতে পারি, তবেই আমাদের 
পরিত্রাপ। যাহারা অল্প বিশ্বাসী, বাহার! ধর্মের প্রথম সোপানে 
অবস্থিতি করিতেছে, তাহারা সহব্জে এ ক্ষুদ্র উপায় অবলম্বন করিয়া 
ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইতে পারে না, তাহাদের জন্ত দীর্ঘ প্রণালী 
আবশ্তক, কিন্ত বাহার অধিক দিন সাধন করিয়াছেন, তাহাদের পক্ষে 
অতি সামান্ত একটা শবই বথে। দক্াময় কিম্বা প্রেমময়, কি পিতা! 
এইরূপ একটা নাম কিম্বা শব্দ উচ্চারণ মাত্র তাহাদের অস্তে ভক্তি 
প্রেম উথলিয্া! পড়ে । এইক্প অবস্থা লাভ না করিলে বাচিবার 
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আর অন্ত পথ নাই। জগতের সমুদয় ভক্তবৃন্দই এই সহজ পথ 
অবলম্বন করিরা ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হইক়াছেন, আমাদেরও ইহা! 
ভিন্ন আর অন্ত উপায় নাই। বহুকাল কঠোর সাধনের সময় অতীত 
হইয়াছে । এখন জীবন্ত বিশ্বাস এবং জীবস্ত প্রেমের সময়, এ সমক় 
ভক্তি প্রম এবং ক্ৃতজ্ঞতাভরে কেবল ঈশ্বরের নাম করিলেই জীবের 
পরিক্রাণ হইবে । তাহার নাম গ্রহণ করিব! মাত্র ঘদি নিতান্ত জঘন্ 
হৃদয়ের মধ্যেও স্বর্ণ প্রকাশ হইল দেখিতে না পাই, তবে ঈশ্বরের 
নামে বিশ্বাসের উপর আর জগতের বিশ্বাস থাকিবে না । 

যথার্থ সাধক ষাহারা, তাহারা নাম করিতে করিতে ন্বর্গরাজ্যে 
উপনীত হন । তাহার নাম উচ্চারণ করিবা মাত্র ভক্তের অন্তরের 
ছুপ্রবৃত্তি এবং পাপ সকল নিস্তেজ হয়। তাহার নাম স্মরণ মাত্র ভক্তের 
অন্তরে দিব্য জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য জ্যোতি প্রকাশিত হয় এবং সকল 
প্রকার অন্ধকার আপনা আপনি চলিয়া যায় । তাহার নাম করিব! 
মাত্র কিন্ধূপে আত্মার নধ্যে স্বীয় পরিবর্তন হয়, সাধক নিজেই বুঝিতে 
পারেন না, অন্তকে কিরূপে বুঝাইবেন? ভক্ত ঈশ্বরকে ডাকিবা 
মাত্র কেবল তাহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে পান তাহা নহে, 
কিস্ত ইহ পরলোকবাসী সমুদয় ভক্রমগ্ডলীকে তিনি তাহার হৃদয়ের 
নিকটবস্তী দেখিতে পান । যিনি নাম গ্রহণ করিব! মাত্র ঈশ্বর এবং 
তাঁহার ম্বর্মরাত্্য নিকটে দেখিতে পান, পাপ, ছুঃখের সাধ্য কি 
তাহাকে সম্ভাপিত করে । অতএব বদি বিশ্বাস ভক্তি পরীক্ষা করিতে 
চাও, আত্মার মধ্যে গভীর ম্বরে ঈশ্বরের নাম করিও । যদি নাম 
করিবা মাত্র তাহাকে নিকটে দেখিকা অন্তরে প্রেম ভক্তি উথলিয়। 
না পড়ে, সমুদয় দুঃখ পাপহান্ী ঈশ্বরকে ভাবিলেও যদি অন্তরের 


দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ । ৮১ 





রিপু সকল অবসন্গ না হন তাহার নামে বদি কণ্তিন পাযাপ-তুল্য 
অপবিত্র হৃদয় প্রেমের শুদ্ভান না হয়, তবে জানিও এখন তোমার 
সেই বিস্তৃত দীর্ঘ সাধন প্রশালীর সময় অতীত হয় নাই। অতএব 
পরিশ্ান্ত অল্পবিশ্বাসিগণ ! বিশ্বাসী হও, বিশ্বাস থাকিলে ঈশ্বরের 
একটা নাম গ্রঙ্থণ করিবা মাত্র তাহাকে নিকটে উপস্থিত দেখিতে 
পাইবে, এবং তাহার ভ্চরশে একটা প্রণাম করিলেই তোষাদের 
আত্ম তাহার পবিত্র সিংহাসন স্প্শ করিবে । 





দেরাছুন। 


৫০৬ 
দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ । 
মঙ্গলবার, ১৩ই কান্তিক, ১৭৯৫ শক; ২৮শে অক্টোবর, ১৮৭৩ খ্বষ্তাবন্দ ॥ 


পরিশ্রান্ত পথিক পথে নৌদ্রের উত্ডাপে উত্তশ্ হছঝা হখন বৃক্ষতলে 
ছাক্া লাভ করে, তখন তাহার বেষন আনন্দ হক, ০তামলাও সেহক্প 
অনেক পিন সংসারপথে ভ্রমণ করিতে করিতে নানা প্রকার কষ্ট 
ক্রেশ পাইয়া আদ ব্রাহ্ম পরিবারন্ধপ-গৃহমধ্যে প্রবেশ কনিয়া আনন্দিত 
হইলে । সংসারের নানা প্রকার ভঃখ যন্ত্রণা এবং বাধা বিপত্তি 
বহুকাল তোমাদের ্থখ ভানি করিক্সাছে, অনেক প্রকার পাপ অপরাধে 
তোমাদের মন বিদ্ধ হ্ইয়়াছে, সংসারের কণ্টকে তোমরা অনেক 
কই পাহক্কাছ, তোমাদেন্ হঃখ দেখিয়া দক্সামযস ঈশ্বর বিশেষ সময়ে 
€ভামাদিগকে পুত্র কন্ত! বলিস! তোমাদের হাত ধরিলেন । বিশ্বাসচক্ষ 


১১ 


৮২ আচাধ্যের উপদেশ । 
খুলিয়া দেখ, কে তিনি। যিনি দয়া করিয়া তোমাদের হস্ত ধারণ 
করিলেন, ভাল করিয়া তাহাকে চিনিকা লও । এরূপ দৃঢ় করিসা 
তাহার চরণ বক্ষে বাধিয়া লও. যে. কখনও তাহাকে ছাড়িতে পারিবে 
না। যিনি পাপ হঃখের অবস্থাস্থিষ্থতে তোমাদ্দিগকে পুণ্য এবং স্থ 
সম্পদের অবস্থান লইয়া যাইতে আসিকাছেন, সাবধান, কখনও 
তাহাকে ভুলিও না । যিনি এভ দয়া করিয়া! তোমাদিগকে তাহার 
ব্রাহ্ম পরিবার মধ্যে স্থান দিলেন, কখনও তাহাকে ছাড়িয়া এই 
পরিবারে কলঙ্ক আনিও না । 

এথন ব্রাঙ্গধর্্মের অতি আশ্চর্য্য সময় আসিয়াছে, দেশ 
দেশাস্তরে এথন সত্যের জয় বিস্তার হইতেছে, শত সহন্্ 
আত্মাতে এখন শ্বগরাজ্য হইতে প্রেমনদী প্রবাহিত হইতেছে । 
তোমাদের বড় সৌভাগ্য যে, এ সময়ে তোমরা দীক্ষিত হইলে । এই 
যে সন্দুথে পুষ্পগুলি, যদিও ইহারা অতি সুন্দর, কিন্ত পিতার কৃপায় 
যখন তোমাদের মনের মধ্যে তাহার প্রতি প্রেম-ভক্তি-ফুল সকল 
ফুটিবে, দেই সৌন্দধ্যের তুলনায় ইহাদের সৌন্দধ্য কিছুই নহে। 
পিতার দয়াগুণে আমাদের ব্রহ্মনন্দিরের অনেকগুলি ভাই ভম্বীর 
অন্তরে এ সকল মধুময় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে, চক্ষু নিমীলন করিলেই 
সেই স্বর্ের উদ্যান দেখিয়া প্রেমধারা বহিতে থাকে । দয়াময় 
আমাদের স্তাক্স পাতকীদিগকে এত দয়া করিবেন, ইহা! ত জানিতাম 
না। তাহার করুণাগুণে যে সকল ম্বর্গের ব্যাপার দেখিয়াছি, তাহা 
কি বাক্যে বলিতে পারি? (বলিতে বলিতে আচাধ্যের বাকৃরুদ্ধ 
হইল, এবং ক্রমাগত প্রেমা শ্রপাত হইতে লাগিল ) আমাদিগকে ্বর্গের 
পিতা কি জন্য এম ন সৌন্দর্য দেখাইতেছেন ? ন্বর্গের শোভা দেখাইয়! 





দীক্ষিতগণের প্রতি উপদেশ । ৮৩ 


আমাদিগকে তাহার প্রেমে একেবারে ভূলাইয়া ব্াখিবেন, এই কি 
তাহার অভিপ্রায় নছে? 

বদি চক্ষু থাকে খুলিয়া দেখ, তেমন সুন্দর তিনি, যিনি 
তোমাদের হাত ধরিন্বাছেন, একবার দেখিলে কি কাহারও 
ইহাকে ছাড়িতে ইচ্ছা! হয়ঃ ইনি বে পথে তোমাদিগনে লইয়? 
যাইবেন, ক্রমাগত ইহার সঙ্গে সেই পথে চলিয়া যাও, ভয় নাই, 
বিপদ নাই । যাহাদিগকে তোমরা! আত্মীয় এবং আপনার লোক 
বল, তাহারা তোমাদিগকে পাপ পথে লইয়া বাইতে চেষ্টা করিবে, 
সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিয়া পিতাকে ছাড়িও না। জগৎকে 
উদ্ধার করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে যে দয়াময় নাম দিয়াছেন 
তাহা পাপী তাপীর একমাত্র ধন। এহ নাম দিন পিন সাধন কর, 
সাধনের সঙ্গে সঙ্গে দেথিবে এই নামের কত মহিমা । এই ত সামান্য 
একটী ক্ষুদ্র নাম, হহাতে কত পান্বাণ-হৃদন্থ গলিস্বা গিক্সাছে, ভাবিলে 
মন স্তব্ধ হয়। ঈশ্বর আপনি €তোমাদেের প্রত্যেকের ঘরে প্রবেশ 
করিক়্াছেন,। ইহা কি তোমরা দেখিতেছ নাত ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছেন, তোমরা ডাকিবা মাত স্বগ ছাড়িক়া তিনি তোমাদের 
কাছে আসিয়া বসিবেন । তাহাকে ডাঁকিলে আনাদের ঈর এট 
কথা বলেন না বে, এখন তুনি কিছুকাল ক পাও, পন্রে দেগা দিনা 
আমি তোমাকে সখা করিব। আমাদের ঈশ্বরের মুখে কেভত 
কথনও এ কথা শুনে নাহ । যখনহ তাহাকে ডাকিবে, তখনহ তিনি 
দেখা দিয়া তোমাদের আত্মাতে প্রেমামূত বর্ষণ করিবেন, এবং মাতার 
স্ডায় পুণা সুধা! পান কব্বাইবেন । 

তাহার ক্কৃপান্থম কদাচ নিরাশ এবং শগ্পোৎ্সাহ হইও না। 


৮৪ আচাধ্যের উপদেশ । 





প্রতিদিন মনের সহিত প্রাণের সহিত তাঁহাকে ভাকিও, তাহাকে 
ভাকিলেই তিনি তীহার নিজের পরিচয় দিক্সা তোমষাদিগকে 
দেখা দিবেন । মানুষ তীহার পরিচয় দিতে পারে না। ছেবল 
উপাসনার সময় তিনি তোমাদের কাছে আসিবেন তাহা নহে, 
যেখানে তোমরা থাক, কি সজনে, কি নির্জনে, কি সাংসারিক কোন 
কাব্যে, সর্বদাই তিনি তোমাদের সঙ্গে থাকিবেন। যথন দ্েখিবে 
কেহই কাছে নাই, সেখানেও দেখিবে একজন কাছে বসিয়া আছেন । 
পৃথিবীর মধ্যে ধাহারা অতি আত্মীয়, এমন কি পিতা মাতা, ভাই 
ভগ্ী, শ্বামী স্ত্রী, পুর কন্তা তীহারাও পত্রিত্যাগ করিতে পাবেন ১ 
কিন্ত ঈশ্বর কখনও তাহার পুত্র কন্তাকে দূরে ছাড়িয়া যান, ইহা কি 
তোমাদের মধ্যে কেহু শুনিয়াছ £ তিনি যেমন নিমেষের জন্য তাহার 
কোন সম্ভানকে ছাড়িয়া যাঁন না, তোমরাও চিরকাল অবিশ্রাস্ত তাহার 
সাধন কর । ব্রাহ্মধশ্মের মূলমন্ত্র "দক্াময় পিতা আমার কাছে বসির! 
আছেন,” প্রতাহ তোমরা এই মহামন্ত্র সাধন কর। ইহা সাধন 
কৰিতে করিতে গভীর প্রেমতরঙ্গে এবং মহানন্দে তোমাদের প্রাণ 
গলিয়া যাইবে । যদি অন্তরে রিপু প্রবল হয়, তৎক্ষণাৎ কফোথাক্স 
দ্য়ামস্ বলিয়া! তাহাকে ডাকিবে, দেখিবে ডাকিবা মাত্র তোমাদের 
নিস্তেজ মন পুণ্যবলে পরিপুর্ণ হইবে । 

আজ তোমরা যে ব্রত গ্রহণ করিলে ইহা সামান্ত ব্রত নহে, 
ইহকাল, পরকাল, অনন্তকাল জীবনের এই মহাত্রত সাধন করিভে 
হইবে । ভাই ভশ্্ী সকলে মিলে সমভাবে থেক । আজ বাহারা 
স্বামী স্ত্রী সর্ধসাক্ষী পিতার নিকটে প্রভিজ্ঞাপূর্বক ত্রহ্মপরিবা বৃভুক্ত 
হইলেন, তাহাদের মধ্যে ঈশ্বরের কৃপায় আজ নূতন স্বগীক্স সম্পর্ক 


দর্শন ও অরবণ-যোগ । ৮৫ 


স্থাপিত হইল 1 ধন্ত তাহার! বাহারা আজ পবিভ্রভাবে ঈশ্বরের 
কাছে শ্বামী স্ত্রী বলিয়া মিলিত হইলেন । এইক্পে যদি ছুই আত্মার 
মিলন হয়, ইহা হইতে আর পৃথিবীতে স্বন্দরতর দৃশ্ত কিআছে? 
ভাই, ভন্ষী, বিনীতন্দয়ে তোমাদিগকে বলিতেছি, এক ধর্মকে 
পরস্পরের প্রাণ করিয়া চিরকালের জন্ত ঈশ্বরের দাস দাসী হইয্কা 
থাক । দয়াময় তোমাদের সকলকে আশীর্বাদ করুন। যেখানে 
পৌছিলে পাপ যন্ত্রণা থাকিবে না, ঈশ্বর তোমাদদিগকে সেই পৰি 
শাস্তি-নিকেতনে লইয়া ধাউন। তীহার কপার আজ তোমরা! 
আমাদের হইলে এবং আমরা তোমাদের হইলাম । বল চিরকাল 
আমরা সকলে মিলিয়া আমাদের সেই এক দয়াময় পিতার পবিজ্র 
প্রেম-গৃহে বাস করিব। 
শান্তি: শাস্তি শাস্তি 


লাহোর । 


দর্শন ও অ্রবণ-বোগ । 
রবিবার, ২বা অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক ; ১৬ই নবেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্স । 
ব্রাহ্মধম্ম ফোগক! ধশ্ম হয় । যোগ তিন প্রকার । পহল! দর্শন- 
যোগ, ছুস্রা শ্রবণ-যোগ, তিস্রা প্রাপ-ফোগ। অরসী শরীরমে আখ 
হয়, ভিতর ভী রৈসাহী আখ হয়, জিস্সে ঈশ্বরকী শক্কি, প্রেম, 
জ্ঞান অওর পুণ্য দেখুনে কী শক্তি হয়। উসী শক্তিকা নাম বিশ্বাস 


৮ড আচাধ্যের উপদেশ । 


হয়। উসী আঁথ্‌সে ভক্ত ত্রহ্মক বর্তমানতা, অওর উস্কী খুবী 
দেখ্তা হয়, অওর আঁথ চনিতার্থ হোতা হয়। ইস্ক নাম 
দর্শন-যোগ ; জব পুর্ণ দর্শন-যোগ হোবে তব ব্রহ্মক! আদেশ মালুম 
হোতা হয়, ইস্ক! নাম শ্রবণ-যোগ । আত্মাকী জিস্‌ শক্তিসে ব্রচ্মকে 
উপদেশকী উপলন্ধি হোতী হুম, উস্ক' নাম বিবেক। বিশ্বাস 
আত্মাকী আখ, পর বিবেক আত্মাকা কাণ হয়। বিশ্বাসসে আত্মা 
ব্রহ্মকে। দেখ্তা হয়, অওর বিবেকসে উহ উস্কী দেববাণী শুন্তা 
হক্স। পরুস্ত ইহ দর্শন অওর ইহ শ্রবণ ভৌতিক নহি। ব্রহ্ম 
নিরাকার, ইন্দ্রিকাতাত হয়। উস্কা কোই জড় আকার অথব! 
মুন্তি নছি। .উস্কা কোই ভৌতিক মুখ নহি, জিস্সে উহ শব্দ 
উচ্চারণ কর্তা হ্য়। উস্কা সারা স্বভাব আধ্যাত্মক হক়স। 
বেদ, বাইবেল, কোরাণ ঈশ্বরনে অপনে মুহসে কহেথে, ইহ গলৎ 
হয়। পরস্ত বিবেকসে যো ঈশ্বরকী বাণী শুনি যাতী হয়, ওহী 
অভ্রান্ত শাস্ত্র হয়। জব পুর্ণ দর্শন অওর পুর্ণ অশরবপ-যোগ হোতা 
হক্স, তব প্রাণ-যোগ আরম্ভ হোতা হয়। প্রীণ-যোগ্সে ঈশ্বর 
চিরধন হে! যাতে হয়, হহ যোগ অনন্তকাল স্থায়ী হয়। দশন 
অওর শ্রবণ-যোগৃক বিচ্ছেদ হে সকৃতা হয়; পরন্ত প্রাণ-যোগৃকা। 
বিচ্ছেদ নভি হোতা । জব কিসী ভক্তমে প্রাণ-যোগ পয়দা হুয়া 
উহ ঈশ্বর বিনা জী নহি সকৃতা। দ্শন অওর শ্রবণ-যোগ্কা 
পীছে প্রাণ-যোগ হোতা হয়, জন্বপী মছলি জলসে অলগ হোকে 
স্থলমে নহি বহু সকৃতী, প্রাণ-যোগ হোনেকে পীছে ভক্ত ঈশ্বর 
বিনা প্রাণ ধারণ নহি কর সকৃতা। ঈশ্বর ভক্তক। জীবন সব্বস্ব 
হনব । ঈশ্বরসে জুদা হোকে উহ আধা ঘণ্টাভী জীবন ধারণ নহি 
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কব সকৃতা। দর্শন অওর শ্রবণ যোগমে আনন্দ হোতা হক্সঃ 
পরস্ত প্রাপ-যোগ্সে নিত্যানন্দ হোতা হয় । সবকে ওল্বাস্তে প্রাণ- 
যোগ দরকার হয়, ইহ সারে উপদেশক সার হয়। সবসে শ্রেষ্ঠ 
যোগ প্রাণ-যোগ হয । ব্রহ্মভক্ত অওর ব্রক্ষপ্রেমী যোগী হয়, প্রাণ- 
যোগ হোনেসে যথার্থ ব্রহ্ষজ্ঞানী ব্রহ্মযোগী হোতা হয় । উহু ব্রক্ষকো 
ছোড়কে এক পল প্রাণ ধারণ নহি কর সকৃতা। জিসকী ইহ 
অবস্থা হুম্ী, উহ পুণ্যবান্‌ হোতা হয়। জিস্কা প্রাণ-যোগ নহি 
হুয়া, থোড়ে দিন পীছে পাপ প্রলোভনমে গির্তা হয়। যো যথার্থ 
ত্রাহ্মধর্ম্ম জান্তা হয়, উহ ইস প্রাণ-যোগ্কে লিয়ে ব্যাকুল হোতা 
হয়। ব্রঙ্গকী কৃপাসে উহ পুর্ণানন্দ পাতা হয়। এ ভাইক্সো! 
ইস প্রণে-যোগ্‌ৃকে ওয়াস্তে বতন্‌ করো । ছুঃখ পাপ নহি রহেগা। : 
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রবিবার, ৩০শে অগ্রহায়ণ, ১৭৯৫ শক ১৪ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩ খুষ্টাব্স। 


সশরীরে ন্বর্পে গমন করা বায়, এ কথা তোমরা অবশ্তাই শ্রবণ 
করিয়াছ ; কিন্ত ইহার মধ্যে যে কি নিগুঢ় তন্ব নিহিত রহি্নাছে 
তাহা কি তোমরা বুঝিয়্াছ ? না ইহা নিতাস্ত অসম্ভব এবং অসার 
কথা বলির একেবারে ইহাকে বিদাকস করিয়া দিরাছ? ব্রাহ্দধর্দের 
অনুরোধে আমি বলিতেছি ইহা সার কথ! । ঈশ্বরের কপার অনেকে 
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ইহা আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিরাছেন। স্বর্গে যাওয়া যার 
ইহা আমরা সকলেই বিশ্বাস করি ১ কিন্ত শরীর লইরা স্বর্গে যাওর! 
বাক, এ কথ শুনিয়। ব্রাঙ্গদিগের মধ্যেই হয় ত অনেকে উপহাস 
করিবেন । প্রাচীনকালে কোন্‌ কোন্‌ সাধু ব্যক্তি সশরীরে মর্গে 
গিয়্াছিলেন, তাহার আলোচনা করিতেছি না; কিন্ত আমরাই শরীর 
লইয়া শ্বর্গে গমন করিব ইহারই বিষয় বলিতেছি। ব্রহ্মমন্দিরে এই 
নুতন কথা শুনিয়া অনেকে বিরক্ত হইতে পারেন; কিন্তু ইহার 
যথার্থ তাৎপধ্য অনুভব করিক্া, ইহার মধ্যে বে মধু আছে, তাহা 

পান করিলে ইহার প্রতি বিরক্ত হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহাতে 

তাহাদের অন্গরাগ বৃদ্ধি হইবে। শরীর থাকিতে প্বর্গে যাওয়া যায়, 

ইহা! কেবল বিশ্বাস এবং আশার কথা নহে; কিন্তু অনেকের পক্ষে 

ইহা সাধন এবং জীবনের ঘটনার কথা । ইহার গুঢ়তত্ব যতদিন ন| 

আমাদের সকলের ভ্বদয়ে সংলগ্ন হইবে, ততদিন আমাদের সুখ 
অসম্ভব । যতর্দিন দেহ লইয়৷ আমরা স্বর্গে প্রবেশ করিতে না পারিব, 

ততদিন কোন মতেই আমাদের ছুঃখ পাপ দূর হইবার নহে। 

অল্পবিশ্বাসীরা হম ত বলিবে, কি শরীর থাকিবে, অথচ আমর! 

স্বর্গের সুখ ভোগ করিব, ইহাও কি কখনও সম্ভব? কিন্ত যাহার! 

ইহা! অস্বীকার করে তাহাদের ব্রাঙ্গধন্্ের মুল সত্যে অবিশ্বাস 

করা হইল। 

শরীর থাঁকিতেই আমরা স্বর্গে বাই ইহা! পরমেশ্বরের ইচ্ছা, 

শ্বর্সে যাইবার জন্ত আমাদিগকে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করিতে হয় নাট 

কস্ধ দেহ নাশ হইবার পুর্বে এহ পৃথিবীতে থাকিতেই আমরা শ্বর্গের 

শখ ভোগ করিব, ইহা! আমাদের স্বর্গার পিতার অভিপ্রায় । ঈশ্বর 
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নিরস্তর আমাদিপকে শ্বর্শে যাইতে নিমস্্রণ করিতেছেন, এই শরীর 
থাকিতে থাকিতেই ত্রাঙ্ছদিপকে সেই ম্বগ দেখিতে হইবে । যদি 
মৃত্যুর পরে স্বর্ণ দেখিতে হক এবং শরীর থাকিতে স্বর্গের সুখ ভোগ 
করা অসম্ভব হুর, তবে ঈশ্বর মিথ্যা এবং ভাছার ব্রাক্ষধর্্ও মিথ্যা । 
বদি বল আমৃরা এ জীবনে স্বর্গ লাভ করিতে পান্সিব না, তবে 
ব্রাঙ্গধশ্মের গৌরব ক্বাস হুইল । শরীর থাকিতে থাকিতেই ঈশ্বরের 
ক্ুপান্গ ব্রাঙ্ছেরা স্বর্গের প্রেম আন্বাদ করিতে পারেন ইহাতেই ব্রাজ্ম- 
ধম্মের এত গৌরব । সশরীরে ন্বর্সে যাওয়া ইহার অর্থকি? ইহ! 
নহে যে শরীর ব্রচ্মভক্ত হইয়া স্বর্গের সুখে সুগ্ধ হইবে; কিন্ত ইছার 
অর্থ এই যে শরীরের মধো ম্বে "আত্মা আছে, শরীর থাকিতে 
থাকিতেই সেই আত্মা সন্গযাসী হইয়া ঈশ্বরের প্রেমে উন্ম থাকিবে । 
পৃথিবীর শরীর পৃথিবীতেই থাকিবে; কিন্ত বসত্মা সংসারের সুখে 
উদাসীন হইয়া! স্বর্গে বাপ করিবে এবং ঈশ্বরের আনন্দে পুলকিত 
থাকিবে । 

যখন আত্মা আনিত্য স্থুথের অস্তকে পদাঘাত করিয়া অক্ষানন্দ 
বূস পান করিবার জন্ত স্বর্গে চলিয়া যাইবে, তখনই বুঝিতে পারিৰ, 
বথার্থ আঅনাসক্র কাহাকে বলে। সংসার ছাড়িক। অরণ্যে বাওয়া! পাপ, 
আবার সংসারে থাকিস্া তৈরাগী ন। ভওয়াও পাপ। শরীরের মধ্যে 
খাকিয়াই আত্মা যখন ঈশ্বরের নাম গান, তাহার আবাধনা, তাহান্ন 
ধ্যান, তাহার প্রার্থনা এবং কাহার চরণ সেবার নিবুক্ত হয়, সশবরীকে 
স্বগে যাওয়া কি তখন প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি না? মৃত্যুগ্রাস 
হুইতে শরীরকে উদ্ধার করিয়া; কোন উত্কৃতর স্থানে চলিয়া! যাওয়া 
সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নহে । জগতের কোন কোন ধশ্দসম্প্রদায় 
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ইহা বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্ত ব্রাহ্ষেরা কদাচ ইহা স্বীকার 
করিতে পারেন না। তাহাদের বিশ্বাস এই, শরীর বতদ্দিন জীবিত 
থাকে, ইহারই মধ্যে আত্মা ন্বর্গে চলিয়া যায় এবং সশরীরে স্বর্গের 
স্থথ উপভোগ করে। শরীর আত্মার দাস, আত্মা যদি সংসারী হয়, 
শরীরও সংসারের সুথ সাধনেই নিযুক্ত থাকে । আত্ম, যদি ঈশ্বরের 
হয়, শরীরও ভক্তের অনুগত হইয়া ধর্মসসাধনের অনুকূল হয়। আত্ম! 
যদি ঈশ্বরের দিকে বায়, শরীরের ক্ষমতা কি যে, সেই গতি নিবারণ 
করে? এইজন্তই বলা হইফ়়াছে আত্মা শরীর লইয়া! স্বর্গে গমন 
কনে । অতএব প্রত্যেকের পক্ষেই সশরীরে স্বর্গে যাওয়া সম্ভব । 

ভক্ত যখন প্রকৃত উপাসনায় নিমগ্ন হন, সেই সময় জগতের লোক 
মনে করে তিনি পৃথিবীতে ১ কিন্তু তিনি শরীর লইয়া পৃথিবী হইতে 
এতদূর চলিয়া গিয়াছেন যে, সেখানে পৃথিবীর বস্তকে আর ডাকিয়াও 
আনা যায় না। বাস্তবিক উপাসনাশীল আত্মা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীকে 
ছাড়িয়া যে কতদূর এবং কেমন সুশ্ক্রতম স্থানে চলিয়া যান, অবিশ্বাসীরা 
তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারে না। উপাসক যখন ব্রহ্ষসহবাসের 
গভীর আনন্দ সম্ভোগ করেন, তখন কোথায় থাকে তাহার শরীর, 
কোথায় বা থাকে এই পৃথিবী! সাধক সেই অবস্থায় সশরীরে 
একাকী হইয়! চারিদিকে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতে পান, আর 
কিছুই দেখিতে পান না ; চারিদিকে বন্ধু বান্ধব এবং শত শত ভাই 
গগিনী ১ কিস্ত ভক্ত অনিমেষ নয়নে কেবল ঈশ্বরকেই দেখিতেছেন, 
কেননা উশ্বর সাহার নিজের রূপ-মাধুরী দেখাইয়া ভক্তের চক্ষু 
ফাড়িয়া লইয়াছেন। যে দিকে দেখেন সেই দিকেই ঈশ্বর । সেই 
গম্ভীর আধ্যাত্মিক অবস্থাক্গ সাধকের পুর্বব পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, এবং 


সশরীরে স্বর্গে গমন । ৯১ 


ইহকাল পরকাল ভেদ নাই। তিনি এক অনস্ত সমুদ্রে ভুবিয়! বান। 
জীবের এই অবস্থায় অনন্তকাল অবস্থিতির নামই অনস্ত শ্বর্গ। 

সকল দিকে কেবলই ব্রঙ্গের অনতিক্রমণীয় অনন্ত সত্তা, তখন তিনি 
ব্রহ্মরূপ অন্ত সমুদ্রে বাস করেন, এবং ব্রচন্ম ভিন্ন তিনি কোন দিকে 
আন কিছুই দেখিতে পান না। ঈশ্বরের এই সব্বব্যাপী সন্তাই ব্রাচ্ষের 
শ্বর্গ । ইহ চিকন ধদি আর কোনও স্বর্গ থাকে তাহা মিথ্যা, তাহ 
অসার কল্পন/। অতএব যাহারা যথার্থ প্রমাণের ভূমিতে স্বগকে 
স্থাপন করিতে চান, তাহারা ব্রক্মোপাসনার সময় যে ঈশ্বরের এই 
গম্ভীর সন্তা উপলব্ধি করেন, তাহাতে দৃডঢ়তর বিশ্বাস সংস্থাপিত করুন, 
স্বর্গধাম চিরকালের জন্য তাহাদেরই হইবে। বিশ্বাসচক্ষু যদি নিঃসংশয়- 
রূপে এই সভা দেখিতে পায়, তবে ননেন অন্ধকার দূর হয়, হৃদয় 
স্বর্গের প্রেমে উন্মন্ত হয়, আত্মা পবিত্র এবং প্রফুল্ল হয় জাবন সার্থক 
হয়। ধাহারা হুহার মধো বাস করেন, তাহাদের পক্ষে ঈশ্বরকে 
ছাড়িয়া থাক অসম্ভব। ত্রহ্ষনাম লইয়া ভক্ত যখন নিমীলিত নয়নে 
তাহার ধ্যান করেন, তখন শরীর আছে কি লা কে ভাবে? শরীর 
আছে কিনা সে বিবয়ে তাহার কিছুনা ভ্ঞান থাকে না, অথচ 
সশরীরেই তিনি ব্রন্গন্ূপ অনন্ত মন্দিরে বাস করেন । সশরীরে শ্বগে 
যাওয়ার এই অর্থ নহে যে, নিজেব্র শরীর দেখিতে দেখিতে কিন্তা 
ইহা স্পর্শ করিতে করিতে পুখিবা হহতে অন্ত স্থানে যাইতে হইবে । 
ঈশ্বরের প্ররূত ভক্র জানেন বে, স্বর্গে বাইবার জন্ত শরীরকে বিনাশ 
করিতে হুম না, এবং কিছুমাত্র ইহা বিষয় চিন্তা করিবারও প্রকোভ্রন 
নাই, ইহার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করিতে হয় না, অথরা। ইহার, ুত্তম্্রোত 
থামাইতে হয় না; কেন না শরটর ক্াত্সার দাস, আত্মা ঈশ্বরের 
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সঙ্গিধানে 'উপস্থিত হইলে, শরীর কিছুম্গাত্র বাধ! দিতে পারে না । 
মৃত্যুকে ডাকিরা বলিতে হয় না আমার শরীর বিনাশ কর। নতুবা 
-শরীর থাকিতে আমার আধ্যাত্মিক জীবনের অভ্যুদয় হয় নাঁ। 
্রাক্মধর্্মতে ন্বর্গে যাইবার জন্ত শরীরকে কোন প্রকারেই কষ্ট 
দিতে হয় না, কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং ভক্তি হইলেই সশরীরে 
স্বর্গে যাওয়া বাক্স। দেখ ত্রাঙ্গদিগের কত উচ্চ অধ্বিকার । শরীর 
অন্ষে পরিপুষ্ট হুইতে লাগিল, শরীরের সঙ্গে সঙ্গে আত্মার মধ্যেও 
ঈশ্বরের প্রতি প্রেম-ভক্তি-পুষ্প সকল আশ্র্ধ্যরূপে প্রস্ফুটিত হইতে 
লাগিল। আত্মা সবল হইলে শরীরও সবল হন, আত্মাকে বাচাইবার 
জন্ত শরীরকে বিনাশ করিতে হয় না । শরীর কি করিতে পারে? 
চক্ষু নিনীলিত হইল, ব্রাঙ্গ ব্রঙ্গকে দেখিলেন, ঈশ্বরের সৌন্দধ্যে 
সাহার মন মোহিত হইল । শরীর কোথায় রহিল তিনি জানিলেন 
না। অতএব মৃত্যুর হার দিয়া আমাদিগকে স্বর্পে প্রবেশ করিতে 
হয় না, সশরীরেই আমরা ন্বর্গে যাইতে পারি । যখন ঈশ্বরের কৃপায় 
ভক্তির উদয় হয়, তখন শরীর কোন মতেই তক্তের স্বর্গসাধনে 
প্রতিবন্ধক হইতে পারে না । ভক্তির সহিত যখন “সত্যং জ্ঞানমনস্তং* 
বলিয়া ব্রক্মনাম উচ্চারণ করি, তখন আত্মা ন্বর্গে চলিক্া যায়, শরীর 
আছে কি না বোধ থাকে না) শরীর পবিত্র মন্দির হয়, মন্দিরকে 
আর ভাবি না । যখন ব্রদ্দের প্রেমমুখ ভাক্তের চক্ষে প্রকাশিত হয়, 
তখন কোন্‌ স্থানে আছি তাহা কে ভাবে? শরীর ছাড়িক়্া যখন 
ব্রচ্মকে দেখিব, তখনও সুখী হইব। শরীর থাকিতেও তাহার হুন্দর 
, সুখের রূপ-মাধুরী দেখিয়া! ধন্ত হইব। যথন তাহার সৌন্দধ্যে মগ্ন 
সই, তখন সুন্দর ব্রক্ষমন্দিরে আছি, না পর্বতশিখরে আছি, ন 
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সমুদ্রের বক্ষে আছি, কিছুই ভাঁবি নাঁ। অতএব, ত্রাহ্মগণ, শরীর 
থাকিতে থাকিতে সেই স্বর্সকে আয়ত্ত কর । সশরীরে স্বর্গে বাওস্া 
যান্র_যদি তোমরা ইহার দৃষ্টাস্ত জগতকে না দেখাও, তবে বল 
কিবূপে ব্রাহ্মধর্ম্নের জয় হইকে? জিতেন্দরিক্স এবং ভক্ত হইয়া! দেখাও, 
সশরীরে স্বর্গে যাওয়া যায় । প্রতিদিন সশরীরে ন্বর্গণে বাস কর, 
পতনের দ্বারগুলি একে একে সমুদয় বন্ধ হইবে । ধন্য দয়াময় ঈশ্বর, 
ধিনি আমাদিগকে এমন মধুমক্ অধিকার দিলেন) 
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যেখানে পর্বতমালা উন্নত-মন্তকে গিরিরাজের মহিমা ঘোষণ! 
করে, সেখানে স্বর্গ নহে; যেখানে জলআ্রোত সমন্দ বেগে প্রবাহিত 
হইয়া! দেশকে উর্বরা করে, সেখানে ন্বর্থ নহে; যেখানে ুকোষল 
পুষ্প সকল সৌন্দধ্যে (বভুষিত হইয়া মন্য্যের মন হরণ করে, সেখানে 
স্বর্গ নে ১ যেখানে বিচিত্র পক্ষী সকল নানা প্রকার মধুর শ্বরে গান 
কৰিক্লা লোকের প্রাণ স্ুশীতল করে, সেখানেও স্বর্গ নহে । তবে 
স্বর্গ কোথায় ? দদ্দামস্ ঈশ্বরের স্বর্ণ বাহিক প্রকৃতির সৌন্দর্যের 
মধ্যে নাই । ন্বর্শ বাহিরে নহে, কিন্ত ইহা অন্তরে, এ কথা তোমর! 
অনেকে বারস্বার শুনিক্সাছ ; কিন্ত এই স্বর্গ কি তোমরা সকলে 
সম্ভোগ করিয়াছ ? যেখানে সাধক বিশ্বাস এবং বিনস্বের উচ্চ শিখবে 
বসিয়া ঈশ্বরের চরণ ধারণ করেন, যেখানে সাধকের প্রেম, জলল্রোতের 
.স্তাক্ম প্রবাহিত হইয়া নিত্য ঈশ্বরের শ্াচরণ ধৌত করে, যেখানে 
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ভক্কি কৃতজ্ঞতার সৌরভে আত্মা নিতা আমোদিত হস্স, এবং সহজেই 
সাধকের মন ঈশ্বরের নাম গানে উন্মত্ত হয়, সেখানেই আমাদের 
দয়াময় পিতার ন্বর্গ। যেখানে প্ররুত বিশ্বাস এবং গভীর জ্ঞান 
ঈশ্বরের জ্বলস্ত সত্বা এবং অন্ত মহিমা আবিষ্কার করে, যেখানে 
€শ্রম এবং ভক্তি দয়াময় ঈশ্বরকে অতি নিকটে উপলব্ধি করে, 
যেখানে ভক্ক অনুগত সেবকের স্থায় প্রভু পরমেশ্বরের আজ্ঞা পালন 
করেন, সেখানেই আমাদের যথার্থ ক্বর্গ। অতএব কেহই বহির্বিিষক্সে 
স্বর্গ অন্বেষণ করিও না; কিন্ত সকলেই হৃদয়ের পথে অগ্রসর হও, 
অচিরে স্বর্গ লাভ করিয়া সুখী হইবে । 

যদি ক্রমাগত বাহিরে স্বর্গ পাইবে বলিয়া ধাবিত হও, এমন 
সময় আমিবে যখন নিরাশ হইয়া হৃদয়ের দিকে আপনাদিগকে 
নিক্ষোগ করিতে হইবে । নিতাস্ত শোচনীয় তাভাদের অবস্থা, 
যাহারা ঘর ছাড়িক্সা নির্বোধের ন্যায় বহির্বিষযে স্বর্গ অন্বেষণ 
করে ১ কিন্তু ধঙ্ঠ তাহারা, ধাারা হৃদয়ের মধ্যে দয়ামস্স পিতাকে 
অনুসন্ধান করেন! শরীর থাকিতে থাকিতে যখন আত্মার মধ্যে 
সেই সুন্দর স্বর্গরাজ্য দেখি, তথন অন্তরে আনন্দবারি বর্ষণ হয়। 
বহির্জগতে যে সৌন্দর্য তাহার কবি অনেক, কিন্ত আত্মার মধ্যে 
যে পরম সুন্দর প্রযসয়ের রাজা তাহার কবি নাই। কেবল 
ধিনি তাহা! দেখেন তিনিই তাহার কবি, যিনি সেই শোভা 
দেখেন তিনিই মোহিত হন। অতএব সকলেই অন্তরে প্রবেশ 
ক্ষবিক্জা সেই শৌভা দর্শন কর এবং বল এই যে ম্বর্ণ আমাদের 
.জ্বদয়ের মধো । চক্ষু খুলিয়া কখনও নির্কোধের ন্টান্ন এ কথা বলিও 
না, স্বর্গ কোথাও নাই । বল এই যে হৃদয়ের, মধ্যে ঈশ্বরের রাজ্য, 
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ইহাই আমাদের ন্বর্গ। ইহকাল, পরকাল, অনস্তকাল আমরা এই 
স্বর্গেই বাস করিব, অন্ত ম্বর্গ আমরা চাহি না । সশরীরে স্যর্গ 
ভোগ করা যাক্স, ইহা তোমরা বুঝিয়াছ ; কিন্তু সপরিবারে স্বর্গে 
যাওয়া যায়, ইহা কি তোমরা প্রত্যক্ষ কর নাই? এতকাল সবান্ধকে 
একত্র উপাসনা করিয়া এখন কি এই কথা বলিবে যে, বখন সাধক 
একাকী অস্তরে প্রবেশ করিরা অদ্বিতীয় ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ 
করেন, তখন তাহার চারিদিকের লোকেরা ম্বর্পে কি নরকে আছে, 
ইহা তিনি কিন্ধপে জানিবেন£ ভিতরে প্রবেশ করিয়া যিনি 
জীবনের গুড়তম স্থানে তাহার সেই প্রাপন্বরূপ পরমেশ্বরের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করেন, বাহিরে জগতের লোকের! কি অবস্থায় আছে তাহা 
তাহার জানিবার উপায় কি? একাকী নির্জনে ঈশ্বরের ধ্যান করাই 
বাহার স্বর্ণ, এবং যতই কেন আত্মা ঈশ্বরের সৌন্দধ্যে বিুগ্ধ হউক না, 
অন্ত লোকের সমাগমেই যাহার যোগ ভঙ্গ হয়, 'অথবা ব্রহ্গদর্শনের 
ব্যাঘাত জন্মে, সে ব্যক্তি কিরূপে সপরিবারে ন্বর্গসাধন করিবে? 
জনসনাজের কল্যাণ বদ্ধন করিতে হইলে অনেকে লোকের সমবেত 
চেষ্টার প্রয়োজন ; কিন্ত ধ্যানের অর্থই এই ষে একাকী ঈশ্বরকে 
দেখিতে হইবে, দশ জনের কথ দূরে থাকুক, দুজন থাকিলেও যথার্থ 
ধ্যান হয় না; সকলে স্বর্গে যাইতে চান বাউন, বন্ধুর পথে কিন্থা 
তন্্ীর পথে বাধা দিব না । কিন্তু ষে সোপানে আমি ন্বর্গে বাইৰ 
তাহাতে কিরূপে অন্তকে আসিতে পিব? কেন না, তাহা! হইলে 
যে একাগ্রতার ক্রাট হইবে । 'একাকী ধ্যান করিব ইহাই ধশ্মের 
নিরম, যোগশান্ত্রের মধ্যে সমাজের কথা নাই । কিন্ত একাকী শ্বর্গ 
সাধন করাই বদ্দি প্রত্যেক জীবনের লক্ষ্য হয়, ভবে সপরিবাকে 
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স্বর্গে যাওয়া ফিরূপে সম্ভব? এবং এই ছুই পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবের 
সামঞ্জস্য কোথায় ? 

বন্ধুগণ, সপরিবারে স্বর্গে ঘাওয়া যায়, কেহই ইহ? অসম্ভব 
মনে করিও না। মনে কর একজন সশরীরে ম্বর্গে গি্পা ঈশ্বরের 
প্রেমামৃত পান করিলেন, ব্রক্মযষোগে যোগী হইয়া তিনি সেখানকার 
সৌন্দধ্যে বিমোহিত হইলেন ; পৃথিবী তাহাকে বলিল দেখ, তুমি বল 
যে স্বর্গ নাই, নতুবা তোমার প্রাণ বধ করিব? কিন্তু তিনি মৃত্যুভয়ে 
ঈশ্বরকে অস্বীকার করিতে পান্রিলেন না, বরং দ্রিন দিন আরও 
উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, আমি স্বর্গ দেখিয়াছি এবং স্বর্গের স্ুথ 
উপভোগ করিতেছি । এইরূপে তিনি যেমন স্বর্গে প্রবেশ করিয়া 
ঈশ্বরের পবিত্র প্রেমনুধা পান করিয়া সুখী হন, সেইরূপ আরও 
কত শত শত লোক ঠিক এইবূপে অন্তরে স্বর্গের জুথ সস্ভোগ করেন । 
অনেকবার শত সহন্সর লোক একত্র হইয়া আমরা কি ম্বর্গে যাই 
নাই? এক একটী ব্রঙ্দোৎসবে, এবং প্রতি রবিবারে কি জন্ত 
আমরা এতগুলি লোক একত্রিত হই? একজনের পক্ষে যদি 
সশরীরে ঈশ্বরকে দেখা সম্ভব হয়, তবে আরও শত শত ভাই ভগ্্ী 
সশরীরে ঈশ্বরকে দেখিবেন, ইহা কেন অসম্ভব হইবে ? আমাদের 
পরস্পরের সঙ্গে প্রকৃত যোগ কখন সম্ভব হয়? পৃথিবীর নিক্নভূমিতে 
নয়; কিন্তু ঈশ্ঘরের এই উচ্চতম স্বর্গে। যথন মন সংসার ছাড়িয়া 
স্বর্গে আরোহণ করে, সেখানে পাপ প্রলোভন প্রবেশ করিতে পারে 
নাঃ এবং ঘষে অবস্থা হইতে মন আর সংসারে ফিরিয়া. যাইতে 
চাহে না, যেখানে সকলের অন্তরে ব্রহ্মাশ্সি ধকৃ ধকৃ করিয়া জলিয়া! 
উঠে, সেখানে যে পরস্পরের সঙ্গে ষোগ হয়, তাহাই আত্মার যথার্থ 
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ঘোগ। যখন এই যোগের আরম্ত হইবে তখনই বুঝিবে সপরিবাকে 
স্বর্গভোগ করা কি। 

একজন সাধক একটী ব্রক্মসঙ্গীত করিলেন, সঙ্গীত করিতে 
করিতে ইহার তাবে দশ জনের মন প্রাণ ব্রন্দে অন প্রবিষ্ট হইল, 
এবং নিমেষের মধ্যে ব্রক্মরূপ-অনন্ত-সমুদ্র হইতে এক ঢেউ আসিয়া 
সকলকে £প্রম এবং পুপ্যজলে অভিষিক্ত করিল । বাহার ইহ! 
অনুভব করিলেন স্তাহারা দেখিলেন, সকলেই এক স্থানে বসিয়া 
উপস্থিত, কাহারও সঙ্গে আর বাবধান রহিল না; সশরীরে একজন 
দ্াসিলেন তাহা নহে; কিন্তু সকলেই একত্র সেই সাধারণ সুমি 
লাভ করিলেন । অনেকে জিজ্ঞাসা করেন, এখানে ধাছাদের সে 
একত্র ব্রন্মোপাপনা করিতেছি, পরলোকে গিয়া ইহাদের সঙ্গে কি 
পুনশ্দিলন হইবে? হর্স ত বলে হইবেই?; কিন্ত যদিও হাদয়ের 
মমতা পবিত্র কিশ্বা নির্দোষ হইতে পারে, কেবল মমতার উপরে 
আমাদের শ্ব্গীক্ষ আশা স্থাপন করিতে পারি না । এই প্রকার গুরুতর 
বিষয়ে বিশ্বাসের অথগু প্রমাণ চাই । জ্রদয়ের ০প্রমযোগে বিজ্ছেদ 
আছে; আজ যাহাদক ভালবাসি কাল তাহাকে ভালবাসি না, আজ 
ঈশ্বরকে দেখিবার জন্ত ব্যাকুল হইলাম, কাল তাহাকে দেখিতে 
ইচ্ছা হইল না) এইকূপে সবাই পপ্রমযোগের হ্বাস বৃদ্ধি হইতে 
পাছে ; কিন্ধ প্রাণষোগে পরিবর্তন নাই, প্রাণষোগ নিত্য । জীশ্বরের 
সঙ্গে আমাদের প্রাণঘোগ, কেন না তাহার প্রাণে আমর] প্রানী 
হইয়া! রহিয়াছি, তাহাকে ছাড়িয়।! আমরা এক মুহপ্ধ বাচিতে 
পাপ্রি লা; কিন্তু সেইরূপ আমাদের কি এমন কোন প্রাণের 
বন্ধ কিন্বা প্রাপের ভগ্ী আছেন, যাহাকে ভিল্ন খ্দামি বাচিতে 
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পারি না, ষাহা হইতে বিচ্ছিন্স হইলে আর আমার ধর্জীবন 
থাকে না? 

ছুঃখের সহিত আমি বলিতেছি, কোন ভাই ভন্মীর সঙ্গে অভ্যাবধি 
আমাদের সেন্দপ সম্পর্ক হয় নাই। তোমরা বলিতে পার কতবার 
আমরা ভাল উপাসনা এবং উৎসবের আনন্দের সময়, হৃদয়ের বন্ধুদিগের 
জন্ত কাদিয়া বলিয়াছি, “প্রাণেশ্বর ! ধন্চ তুমি, আমার মত পাপীকে 
ভুমি এত সুধা পান করাইলে ! কিন্ত দাড়াও, প্রভু, আমার প্রাণের 
ভাই ভগিনীদ্িগকে তোষার কাছে ডাঁকিয়! আনি, কেন না একাকী 
আমি কিরূপে এত সুখ ভোগ করিব, আগে তাহাদিগকে এই অমৃত 
পান কত্বাই, তবে তাহাদের সঙ্গে সশরীরে আমি স্বর্গে বাইব।» 
এইরূপে যতই অধিক পরিমাণে তোমরা শ্বর্গের স্থথ ভোগ করিস্াছ, 
সেই স্থুথে বন্ধুপ্দিগকে সুখী করিবার জন্ত ততই তোমাদের প্রাণ 
আকুল হুইঙ্জাছে। ইহ! ভক্তিরীজ্যের অব্যর্থ নিরম যে, যাই ভক্তের 
হৃদয়ে ন্বর্গ হইতে এক বিন্দু প্রেম পতিত হইয়াছে, তৎক্ষণাৎ তাহা! 
জগৎকে দিবার জন্ত তিনি ব্যাকুলিত। সকল দেশের এবং সকল 
কালের ভক্তরদিগের জীবন ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। প্রিয় 
বন্ধু বান্ধব এবং জগতের নর নারীরা নরকে ডুবিযা মরে মরুক, 
খ্সামি শ্বর্শে খাকিলেই হইল, যে ব্যক্তি এরূপ মনেও করিতে 
পারে সে উদাসীন, শ্বার্থপর, অধার্টিক লোক, কদ্দাচ প্রকৃত শ্বর্গে 
ষাইতে পান্সে না। 

ভক্তের প্রাণ জগতের পরিত্রাণের জন্ত ব্যাকুল, ভিনি কাহাকেও 
ছাড়িয়া শ্বর্গে বাইতে পারেন না; কিন্ত কাহারা তাহার সঙ্গে 
স্বর্দে যাইতে পান্ষে? সকলের একমাত্র-গতি-ঈশ্বরের সঙ্গে বীহান্দের 
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প্রত্যক্ষ প্রাণষোগ আরম্ভ হইয়াছে, অথবা খাকাম্। জীবন্ধুক্ত হইর। 
ঈশ্ধরেতেই দিবানিশি বাস করেন, তাহারাই কেবধ সশরীহে 
ভক্তের সঙ্গে স্বর্গে অবস্থিতি করেন এবং ত্ান্কাছের সেই ঘোগই 
যথার্থ স্বর্গীয় এবং অনন্তকালের যোগ, এবং দেকত্যাের পন 
পরলোকে নিশ্চয়ই তাহাদের পুনশ্ছিলন হইবে । কিন্থামীস্ত্রী,ক্ি 
পিতা পুত্র, কি মাতা কন্তা, কি ভাই ভগ্মী, কি বাহিরের লোক, 
অন্ততঃ দ্ুজনেও বন্দি এই কথা বলিতে পারেন “তুমি এবং আমি 
এই ঈশ্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম, হুজনেই একত্রে অনন্তকাল 
ইঙ্তার মধ্যে বাস করিব, দুজনেই একক্র হস্বার সৌন্দর্য্য দেখি, 
হক্ষনেই একতে ইহার মধুর কথা শুনিব এবং লমন্ত প্রাণ দিক 
ছজনে একতে ইহ্হার সেবা করিব,” তাহা হলে তাহারা জপ্খযের 


মধ্যে এক হইরাছেন, এবং ভাছাদের মধ্যে সেই নিভা প্রাণহোগ 


আরুস্ত হইয়াছে, যাহা ছারা পরলোকে নিশ্চয়ই তাহাদের পুজশ্মি্ন 
হইবে । হইবে কেন বঙিতেছি? তাহাদের হধ্যে সেই অনস্থক্াালেজ 
যোগ হইয়াছে, পরকালে, শ্বর্শ রাজ্যে তাহারা পরস্পরকে দেখিক্সাছেজ, 
এবং জন্বমরের মধো তাহাঙ্গের সেই প্রাণষোপ স্থাপিত হইয়াছে, 
শরীরের বিনাশেও যাহার বিচ্ছেদ নাই। শরীর খাকিতে খাকিতেই 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে প্বর্গে দেখা শুন! হইতে চলিল। কিন্ত 
দুঃখের কথা, অন্তকার বক্তব্য এই বলিয়া শেষ করিতে হুইল ঘে, 
এখনও কোন ব্রাহ্ম ক্াক্ষিকার মধো সেইরূপ নিত্য যোগ স্থাপিত 
কয় নাই। 

ঈশ্বরকে না হইলে যেমন প্রাণ বাচে লা, সেইরূপ ক্ষাই 
তগ্মীকে পিতার পুহে না আনিলে আমার পরিত্রাণ হুয় না, অভ্ভাবধি 
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এই সহজ সত্যও অনেকে বিশ্বাস করে না । আমাদের মধ্যে এমন 
কি কতকগুলি লেক আছেন, বাহারা বলিতে পারেন, এই আমরা 
কয়জন অনস্তকাল ঈশ্বরের গৃহে দাসত্ব করিবার জন্য একত্র হইক়্াছি ; 
তিনি আমাদের প্রভু, আমরা তাহার দাস দাসী, তাহাকে ভিল্ল 
প্রাণান্তেও আর কাহারও সেবা করিব না, তিনি আমাদের প্রাণ, 
আমরা তাহার প্রাণে প্রাণী, আমাদের প্রাণ এবং সর্বস্ব দিয়া কেবল 
তাঁহারই সেবা করিব? এই প্রকার বন্ধন ভিন্ন কাহারও পরিত্রাণ 
নাই । ঈশ্বরকে ছাঁড়িয়! যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ, তাহ? 
অসার পৃথিবীর মায়া অথবা নরকের আসক্তি ; পরলোকে, স্বর্মে 
সেই যোগ থাকিবে না। অতএব বাহিরের সকল প্রকার যোগ 
পরিত্যাগ করিস ব্রহ্মযোগে পরস্পরের সঙ্গে চিরকালের জন্য আবদ্ধ 
হুও। সেই যোগে ভয় নাই, মৃত্যু নাই, পাপ নাই। সেই যোগে” 
যোগী হইয়' একদিকে যেমন পিতার প্রেমমুখ দেখিয়া বিষুগ্ধ হইবে, 
ক্সন্তদ্িকে তেমনই তাহার ভক্ত সন্তানদিগের স্বর্গীয় ভাব দেখিক্গা 
অন্তরের ভক্তি এবং উৎসাহ প্রৰবলবেগে উদ্দীপিত হইবে । সেই 
অবস্থায় যতই দেখিবে পিতার চারিদিকে পবিভ্রাত্মা সকল দিবানিশি 
তাহার ধ্যান এবং তাহার পৃজ্ায় নিমগ্ন রহিয়্াছেন, ততই প্রবলতর 
হইয়া তোমাদের অন্তরে ব্রহ্গাি প্রজ্বলিত হইবে, এবং ততই প্রতথর- 
বেগে তোমাদের ভক্তি এবং প্রেমশ্রোত প্রবাহিত হুইক্সা, নিত্য ঈশ্বরের 
সিংহাসন ধৌত করিবে । সেই ভিতরের স্বর্গরাজ্যে লইক্সা বাইবার 
জন্ত প্রতিদিন ঈশ্বরের রথ আসিতেছে, ষদি একাকী যাইতে চাও 
সেই রথ ফিরিয়া যাইবে ; কিন্তু যদি সবান্ধবে, সপরিবারে যাইতে 
প্রস্তত হও, তবে সেই ন্বর্গের রথ তোমাদিগকে সশরীরে স্বর্গে ইস! 


সপরিবারে ব্বর্গে গমন 1 ১১ 
যাইবে । ধন্ত দয়াময় ঈশ্বর! তিনি আমাদিগের নাক পাপী ছঃখীদিগের 
জন্ত এমন সুন্দর দ্বর্গের রথ পাঠাইলেন। বন্ধগণ চল, আর বিলম্ব 
করিও না, একার সকলে মিলিক়্া চল পিতার শাস্তি-নিকেতনে বাই । 
আমাদিগকে দেখিলে সেখানে দেবতাদিগের আনন্দ হইবে, এবং 
পৃথিবীর লোকেরা দেখিয়া বলিবে ষথাথই ইহারা সশরীরে এবং 
সপরিবারে ্বর্গধামে চলিল। যখন আমরা সশরীরে এবং সপরিবারে 
স্বর্গধামে বাস করিব তখন ব্রঞ্গকুপার জর়ধ্বনিতে ম্বর্গ মত্ত বিকম্পিত 
হুইবে। 

হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদের স্বর্গ, বেখানে স্বর্গ সেখানে তুমি 
ইহা অসার কথা । তোমা ভিন, আর কি কোথাও শ্বর্গ আছে? 
তোমাকে ছাড়িরা আর কোথায় প্বর্গ অন্গেষণ করিব? হে পবিজ্র 
প্রেমময় পিতা ! তুমি আমাদের প্রেমধাম, তুমিই আমাদের শান্তি- 
ধাম । যখন তোমার মধ্যে বাস করিয়া স্্থী হই, বড় ইচ্ছ। হয় 
সবান্ধবে সে স্থথ ভোগ করি) প্রাণ কাদিঘ়্া বলে, আহা, এমন 
স্থখের সমক্ম কেহ কাছে নাই। কবে পিতা, তোমাকে তোমার 
কপার সাঙ্গী করিয়া বলিব, দেখ পিতা, আমরা এতগুলি পাপী 
তোমার নামে একপ্রাণ হইয়া সশরীরে তোমার স্বর্গে বাইতেছি। 
দীননাথ, কবে পৃথিবীকে সেই ব্যাপার দেখাইবে ? যদি না দেখাওঃ 
তবে কেহই যে তোমার ব্রাহ্মধন্ম্ের জয়ধ্বনি করিবে না । কৰে পিতা, 
সশরীরে, সপরিবারে, সবান্ধবে তোমার ঘরে গিয়া "এই কি হে সেই 
শান্তিনিকেতন” বলিয়া তোমার পদতলে পড়িক্সা তোমার জয়ধরনি 
করিব £ আশীর্বাদ কর, শীক্গ আমাদের মনোবাঙ্ছ পূর্ণ কর? 
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'ম্বর্গ-প্রান্তি এবং দেবন্ব-প্রাঞ্ডি এই ছুই একই বিষন্প। এই ছুই কথার 
শব্দের বিভিন্নতা আছে, কিন্ত বস্তভেদ নাই । প্রায় সকল ধন্মশাক্স্েই 
স্বর্গ এবং দেবত্ব এই উভয়েরই উল্লেখ আছে । যে সকল ধন্দরসম্প্রদায়ের 
লোকের! স্বর্গ মানেন, তাহার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা দেবত্বও স্বীকার 
করেন । স্বর্ণ-প্রাপ্তির জন্ত পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া! স্থানাস্তরে 
যাইতে হয়, ইহা আমন মানি না । কোঁন বিশেষ স্থানে আমাদের 
স্বর্ম আছে, তাহ! আমর! বিশ্বাস করি না, স্থান পরিবর্ভনে কাহারও 
স্বর্গ লাভ হয় না; কিন্ত হৃদয়ের ভাব পরিবর্তনেই বঘার্থ স্বর্ণ লাভ 
হয়। পশুভাব এবং নরভাব পরিহার করিয়া দ্রেবভাব লাভ করিলেই 
বথার্থ ন্বর্গ লাভ হয়। ভাব পরিবর্তনেই মুক্তি, কিন্বা স্বর্গ লাভ, 
এই কথা কেবল ব্রাহ্মদিগের পক্ষেই সংলগ্র হয়; কেন না তাহাদেরই 
এই বিশ্বাস যে শ্র্গ বাহিরে নহে, ইহা হৃদয়ের মধ্যে নিহিত। 
পৃথিবীর অনেক ধর্মদমসন্প্রদায় মনে করেন, উদ্ধে দেবলোক আছে, 
অনুষ্য যতদিন সেখানে যাইতে না পারে, ততদিন তাহার পক্ষে 
দ্েবত্ব লাভ অসম্ভব । কিন্তু ব্রাঙ্দেরা জানেন, মনুষ্তের অন্তরেই বর্ণ, 
কেন না, সেখানেই ঈশ্বর অস্তরাত্মারূপে বাস করেন, এবং যতই 
তাহারা অস্তরের মধ্যে ঈশ্বরের সহবাস সম্ভোগ করেন, ততই তাহার! 
ঈশ্বরের ভাব, অথবা দেবত্ব লাভ করেন। 

স্বর্গ-প্রাপ্তি কি? পৃথিবীর আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া! ঈশ্বরের 
সহিত যোগ সংস্থাপন করা। ষে অবস্থা পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান 
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করিক্বাও আত্মা ঈশ্বরে বাস করে, তাহাই স্বর্গ, এবং তাহাই আমাদের 
দেবত্ব। ত্রাঙ্ষেরা বখন চক্ষু নিমীলন করিয়া ঈশ্বরের গভীর সত্তা-সাগরে 
নিমগ্জ হন, যখন তাহাদের মন ব্রহ্ম-মননে সজীব হয়, এবং হৃদয় হইতে 
অজশ্রধাব্রে প্রেম ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা উৎসারিত হয়, যখন তাহাদের 
আত্মা স্পষ্টক্ধপে ঈশ্বরের বাক্য শ্রবশ করে, যখন সেই পুর্ণানন্দ প্রেমময় 
ঈশ্বরের সহবাসে তাহাদের চিত্ত আমোদিত হয়, তখনই তাহার! 
বুঝিতে পারেন, দেবত্বকি ? অনেকে বলিতে পারেন, সেই উচ্চতম, 
পবিত্রতভম অবস্থাতেও মনুষ্তের মন্ষ্যত্ব থাকে, কেন ন!, দেবস্ব কেবল 
ঈশ্বরেই সম্ভব । ঈশ্বরের মধ্যে অনু প্রবিষ্ট হইয়া মনুষ্য যতই কেন 
উন্নত হউক না, মন্রন্য মনুষ্যই থাকে | মনুষ্য কদাচ দেবতা হইতে 
পারে না । যেহেতু মনুষ্য চিরকালই ঈশ্বর হইতে বিভিন্ন থাকিবে । 
তবে দেবত্ব লাভ কি? অথব! মন্ুঘ্যত্থ পরিহার করিয়া দেবত! 
হইতে হইবে, ইহা? কিন্ধপে সম্ভব ? অহ্থৈতবাদীরা ঈশ্বর এবং 
মনুষ্যের ভিন্নতা শ্বীকাত্র করে না, তাহার মন্ুষ্যই ব্রক্ম, এই ভয়ঙ্কর 
ভ্রান্ত মত বিশ্বাস করে? দ্বৈতবাদীদিগের মতে, ঈশ্বর মনুষ্য কইতে 
চিরকাল স্বতন্ত্র রহিয়াছেন এবং চিরকালই ম্বতন্্র থাকিবেন। বরাদ্দের! 
হ্ৈতবাদী। কিন্তু দ্বৈতবাদ মত যদিও ভ্রমসুলক, তথাপি ইহার 
মধ্যে অতি নিগুড় একটী গভীর সত্য-রত্ব নিহিত রহিয়াছে । সেই 
দত্য জানিলেই দেবতু-প্রাপ্ডি কি, আমরা অনাস্থাসে হৃদরঙ্ম করিতে 
পারি। তাহা এই ;১--বখন আমর ঈশ্বর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হই, 
তখন আমাদের আত্মাগুলি কেবল বে তাহার নিকটস্থ হর তাক! 
নহে, কিন্তু পরমাত্মার সহিত জীবাত্থার এক্সপ নিগুড় বোগ সংস্থাপিত 
হয় যে, তখন ঈশ্বরত্ব এবং মনুষ্যত্বের তিঙ্গতা থাকে লা? তখন 
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সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারেন যে, তাহার প্রাণ, জ্ঞান, 
প্রেম, পুণ্য সকলই ঈশ্বরের । ঈশ্বরের সামগ্রী ভিন্ন তাহার স্বতন্ত্র 
আর কিছুই নাই। 

সাধনের দ্বারা জীবনে এই সত্য প্রত্যক্ষ না করিলে জগতে 
চিরকালই ছ্ৈতাদ্বৈত-বাদের বিরোধ চলিবে । ক্ষণকাল ঈশ্বরের 
নিকটে বসিয়া ভক্তিভাবে তাহার উপাসনা! করিলাম, এবং তাহার 
আবির্ভাবে মনের কুবুভ্তি সকল নিস্তেজ হইল, ইহাতেই মনে 
করিলাম, ন্বর্গলাঁভ করিয়াছি, কিন্তু ইহাই বে যথার্থ স্বর্ণলাভ তাহা 
নহে । ম্বর্গীষ জীবনের প্রধান লক্ষণ এই যে, যিনি ইহা লাভ 
করিক়্াছেন, তিনি জানেন যে, তাহার নিজের কিছুই নাই, সকলই 
ঈশ্বরের 5 ঈশ্বরের প্রাণে তিনি প্রানী, ঈশ্বরের জ্ঞানে তিনি জ্ঞানী, 
ঈশ্বরের প্রেমে তিনি প্রেমিক এবং ঈশ্বরের পুণ্যে তিনি পুণ্যবান্‌। 
ঈশ্বর স্বয়ং আপনার স্বরূপ হইতে জীবাত্মার মধ্যে তীহার শক্তি, 
জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য এবং শাস্তি প্রবেশিত করিক্সা দ্িতেছেন, যখনই 
সাধক ইহা' প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে পারেন, তখনই তিনি দেবস্ব 
লাভ করেন। ইহাই জীবনুক্তি অথবা নবজীবন। এই অবস্থাক্ 
পশুত্ব এবং আমিত্ব এই ছই ভাব সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হত্স। তখন 
সাধকের আমার বল, আমার জ্ঞান, আমার ভক্তি, আমার পবিত্রতা! 
বলিবার অধিকার থাকে না । ভখন ঈশ্বরত্ব এবং মনুস্যতের এবপ 
প্রগাঢ় সম্মিলন হুর যে, মনুষ্যত্বের আর চিহ্ন থাকে না। মনুষ্য 
দেবতা হয়, এ কথা! কেবল এই অবস্থাতেই সম্ভব। ইহা ভিন্ন 
জগতে যে সাধুতা এবং ধন্দ্রজীবন তাহ! কদাচ হ্বর্গীক জীবনের আদর্শ 
নহে । কেন না, পৃথিবীর পরিমাণে যাহারা অতি উন্নত সাধু এবং 
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ধার্িক বলিরা পরিগণিত, স্বর্সরাজ্যে তাহারাই হয় ত নিতান্ত দাস্তিক, 
অথবা স্বার্থপর বলিয়া! পরিচিত হুইতে পাবে। 

কঠোর সাধনের দ্বারা কেবল পণুত্ব জয় করিলে কাহারও দ্বেবস্থ 
প্রাপ্তি হয় লা। ঘখন ঈশ্বরের ভ্বারা মনুষ্যত্ব সম্পূর্ণক্ধপে অধিক্কৃত হয়, 
তখনই মনুষ্য দেবতা হক্স, এবং তাহার সমস্ত জীবনে ঈশ্বরের দেবভাব 
সকল প্রকাশিত হয় । যাহারা মনে করে, আমর! নিজের সাধন- 
বলে আপনান্ প্রকৃতি হইতেই শান্তি এবং ধর্মবল লাভ করিতেছি, 
তাহাদের মধ্যে পৃথিবীর উন্নত মনুষ্যত্ব থাকিতে পারে, কিন্ধ শ্বর্গের 
দেব নাই। মন্ম্যের মধো যতদিন আমিত্ব থাকিবে, ততদিন জগতে 
তাহাপ্ যশঃ-সৌরভ বিস্তৃত হইতে পারে; কিন্তু ঈশ্বরের নিকটে 
তাহার পরিজ্রাণ নাই! যে ধশ্দে আমি বলিয়া একটা শব্দ নাই, 
সেই ধন্দ্ই বাস্তবিক ঈশ্বরের ধন্ম। ঈশ্বর হইতে স্বতস্থ থাকিয়াও 
আমি ধন্মাচরণ করি, আমি দীন ছুঃখীপিগকে দয়া করি, আমি 
ধন্মোপদেশ এবং প্রার্থনা দ্বারা পাপীদিগের পাপ তাপ দুর করি; 
এবং নিজের চেষ্টাক্স আমি আমার মনে এবং জগতের অন্ান্ত লোকের 
মনে শান্তি বিধান করি, যাহার! এক্সপ মনেও করিতে পারে, ঈশ্বর 
হইতে তাহাদের ধন্দ্ অনেক দূরে রহিক্ষাছে। মন্ুয্যের ধশ্দ মনুষ্যকে 
পরিত্রাণ করিতে পারে না । উশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইল! যে ধর্ম-সাধন, 
স্বর্গে তাহা অধশ্ম। কেন না যেদিন আমর! ঈশ্বরকে ছাড়ি, সেই 
দিনই আমাদের পতন । ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হইলেই রণভেরী নির্খেষ 
দ্বার ঈশ্বরের সঙ্কে সংগ্রাম আরম্ত হইল। 

পৃথিবীতে এই সংগ্রাম চলিতেছে । বতদিন ঈশ্বর এবং আমি 
এই ছুয়ের পুনশ্দিলন না হইবে, ততদিন ইহান্ শেষ নাই। 
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যখন পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে জীবাত্মাকে অধিকার করিবেন, তখন 
মন্ুষ্যের আমিত্ব ঈশ্বরেই বিলীন হইবে ? তথন ঈশ্বর হইতে তাহার 
আন কিছুই স্বতন্ত্র থাকিবে লা, তাহার সমস্ত জীবনে কেবল 
ঈশ্বরেরই ন্বর্গীয় আ্োত প্রবাহিত হুইবে। ইহা মন্ষ্যের প্রলর 
কিম্বা জীবাত্মার ধ্বংস নহে ; কিন্তু তিনি পুর্বে যেটুকু তাহার বল, 
তাহার জ্ঞান, তীহার ভক্তি, এবং তাহার ধন্ম মনে কল্পিতেন, 
এখন তিনি দেখিলেন, সে সমুদ্গয়ই ঈশ্বরের । আরও বুঝিলেন, 
ঈশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন হুইক্গ' তাহার যে বল, তাহা ছুর্বলতা ১ ঈশ্বর 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া! তাহার যে জ্ঞান, তাহা মূর্খতা ; ঈশ্বর হইতে 
বিচ্ছিন্ন তাহার যে কল্পিত পবিত্রতা, তাহ! পাপ, এবং ঈশ্বর-শৃন্ত যে 
শান্তি, তাহ। ঘোর বিষাদের কারণ । কবল উৎকৃষ্ট গুণ থাকিলেই 
কেহ দেবত্ব লাভ করিতে পারে না, অবিশ্বাসীদিগের মধ্যেও অনেক 
প্রকার উতৎ্কৃ্ গুণ, এবং উচ্চ উচ্চ ভাব আছে, তাহাদের মধ্যেও 
কনেকে জনসমাজের উন্নতি সাধন করিয়। কীত্তি স্থাপন করিতেছে ॥ 
কিন্ত বাহারা৷ পরিত্রাণার্থী ব্রাহ্ম, তাহারা কদাচ কেবল কতকগুলি 
গুণ লইয়া তৃপ্ত থাকিতে পারেন না, ঈশ্বরের মধ্যে বাস করাই 
তাহাদের লক্ষ্য । কিন্তু যতক্ষণ অহং জ্ঞানের চিহ্ন "মাত্র থাকিবে, 
ততক্ষণ পধ্যস্ত সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে বাস করা অসম্ভব । 

যখন “আমি” জ্ঞান দূর হইবে, এবং যাহা কিছু ভাল তাহার কিছুই 
আমা দ্বারা সম্পন্ন হক্স না, ইহ] স্পষ্টরূপে হ্ৃদরঙন্গম হইবে, তখনই জানিব 
যে, আমি যথার্থ ব্রাহ্ম হইয়াছি। আমি নিজে চেষ্টা করিয়া সরস উপাসনা 
করিতেছি, এবং আমি প্রার্থনা করিতেছি, এইজন্ত ঈশ্বর ফল বিধান 
করিতেছেন, বতদিন মন্ুষ্যের মধ্যে এইকরূপ আমি জ্ঞান থাকিবে, 


স্ব্গপ্রাপ্ডি 1 ১০৭ 











ভতদিন তাহার পরিত্রাণ অসস্তব। কিন্ত বখনই সাধক বুঝিজ্ে 
পারেন ষে, ঈশ্বরের বল ভিন্ন তিনি একটাও চিন্তা করিতে পাঙ্জেন 
না, ঈশ্বরের শক্তি ভিন্ন কাহাকেও এক বিদ্ু প্রেম দ্বান করিতে 
পারেন না, এবং ঈশ্বরের সাহাব্য [ভিশন ভিনি একটী প্রার্থনা কিন্বা 
একটা পবিত্র কামনা! করিতে পারেন না, তখনই তিনি বুঝিতে 
পারেন যে, তাহার মধো ঈস্বরহ রহিবাছে। তই তিনি ইহ! 
আনুভবৰ করেন, ততই তাহার দেবত লাভ হয়। জশ্বর এবং তিনি 
চিরকালই ভিন্ন থাকিবেন, স্যই আত্ম! কদাচ জশ্বর হইবে না, হহতে 
পারে না? কিন্তু ঈশ্বরে নিমগ্ন হইয়া দেবত্ব লাভ করলে তিনি 
বুঝিতে পাব্রেন যে, ভাঙার সব্বপ্ব ঈশ্বরের, নিজে বলিবার তাহার 
কিছুহ নাই। যতহ ধন্মক্রানে তাহার চিত্ত সমুজ্দল হহতেছে, ঘঙহ 
বিশুদ্ধ প্রেমে তাহার হাদয প্রেমিক এবং উদার হহতেছে, যতই 
পবিত্র কামনায় তাহার আত্মা শ্বগীন্ক ভাব ধারণ করিতেছে, ততহ 
স্প্টকূপে তিনি বুঝিতেছেন, এই জ্ঞান, এই প্রেম, এছ পৃপ্যেকজ 
সোন্দধা সকলই ঈশ্বরের । 

এইনূপে বন সাধক ছঈশখরের তাব সঞ্চনব করেন, ছিথনই 
তাহার পর্রিঙাণ অথবা স্বগ-প্রাপ্তি তম । ইহা বাতাভ কেবল 
পশ্খভাব অন্ন করিঘা জিতেন্দ্িয় হইলে কেহহ দেবত্ব লাভ 
করিতে পারে না। প্রকৃত দেঝহ শান্ত করিতে হহলে মনুষ্যত্ব 
অথবা অহঙ্কার পরিত্যাগ কনিকা আপনাকে সম্পূর্ণক্ূপে ঈশ্বরহ্ে 
নিমগ্র রাখিতে হইবে । ষেটুকু মনুষ্যত্ব তাহা ঈশ্বরের ক্রুপা এবং 
পরিজ্রাণের প্রতিবন্ধক । অতএব মসুন্তত্ব ছাড়, দেবস্ব গ্র্ণ কর। 
দেবদ্ব-সাগরে লিমপ্র হইলে জঘন্টতম ব্যক্তিও দেবত। হুম, এবং 
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ঈশ্বরের বলে তাহার ভিতরের পদার্থের পরিবর্তন হস । তখন তাহার 
চক্ষু যাহা দেখে তাহ! শ্বর্গ, মন যাহা চিন্তা করে তাহ। ন্বর্গ, হৃদয় 
যাহার প্রতি আসক্ত হয় তাহা স্বর্গ, আত্মা যাহা ইচ্ছা করে তাহা 
স্বর্গ, তখন তাহার চারিদিকে সকলই স্বর্গ”, সকলই দেবভাব। দেবত্ব 
ভিন্ন, তাঁহার মধ্যে কোথাও পশুত্ব কিস্বা মনুষ্যত্বের চিহ্ন মাত্র 
থাকে না। ইহারই মধ্যে ছৈত এবং অছ্বৈতবাঁদের সন্ধি। হীশ্বর 
স্বতন্ত্র, মনুষ্য শ্বতন্ত্র ; কিন্ত ঈশ্বর-কৃপা ও মন্ুষ্বের স্বাধীন ইচ্ছার যোগ 
বলে, ঈশ্বর ও মনুষ্যের এমনই সন্মিলন হয় যে, আর মনুষ্যত্বের চিহ্ন মাত্র 
থাকে না। যখন এই যোগ আরম্ভ হয়, তথন ভক্ত বলেন, “ঈশ্বর ! 
সর্ধস্থ তোমারই, তোমারই মহিমা, তোমারই পরাক্রম, তোমারই 
জয় ।” তখন ঈশ্বর ছাড়া আমি, সাধক ইহ বুঝিতে পারেন না । তখন 
তিনি দেখিতে পান, মন্ুষ্যের মধ্যে যাহা! কিছু ঈশ্বর হইতে বিচ্ছ্ন 
তাহা মিথ্যা, জঘন্ততা, মৃত্যু এবং অপবিত্রতা । ঈশ্বর ভিন্ন কোন 
পদার্থের অস্তিত্বই সম্ভব হইতে পারে না। স্বর্গীয় জীবন সম্বন্ধীয় 
কোন পদার্থই নাই, যাহা ঈশ্বর হইতে শ্বতন্তর। অতএব অহঙ্কার 
পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের আশ্রক়্ গ্রহণ কর, দেবত্ব লাভ 
করিয়া ধন্য হইবে । 
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ধন্দপথে চলিতে চলিতে পথিকের! ক্লাস্ত হইলেই ম্বভাবতঃ 
জিজ্ঞাসা করেন, আর কতদূর ? ন্বর্গরাজ্যের যাত্রী হইক্সা দিবারাত্র 
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আমরা চলিতেছি ১ কিন্ত যখন দেখিতে পাই, চলিতে চলিতে মন 
অবসন্গ হইল, পথের সগ্ধল ক্রমে ক্রমে নিঃশেধিত হইতে লাগিল, 
বহু সাধনের ফল-_সেই পুরাতন ভাব সকল ক্রমে বিলুপ্ত হইতে 
চলিল, পুর্বে যাহা অনুকুল ছিল ভা? প্রতিকূল হইল, মিত্র শত্রু 
হুইল, আম্মীস্স পর হইল, এমন সময় কি আমাদের হৃদয় ব্যাকুল 
হইয়া জিন্তাসা করে না, আর কতদূর ? স্বর্ময় স্বর্গরাজোর অট্টালিকা! 
কবে নিকটবন্তী হইবে ? ঈশ্বরকে লাভ করিয়া কৰে হ্দস্ব দীতল 
হইবে? মুখে বলি আর না বলি, সকলেই আমর! মনে মনে এই 
জিজ্ঞাসা করিয়া থাকি, কতদূর আর পথ চলিতে হইবে? যেখানে 
ত্রাঙ্গমণ্ডলী এখন দণ্ডাক্মমান, সেই স্থান হইতে ব্ব্গকাদ্য কতদূর ? 
স্বর্গ হইতে বদি কেহ প্রত্যাবর্তন করিতেন, তিনি বলিতে পারিতেন, 
আর কতদূর গেলে সেই প্রেমধামে উপনীত হইব। কিন্তু তথ! 
হইতে কেহই প্রতাবধ্ধন করেন নাই। তবে ঈশ্বর কি আমাদিগকে 
অন্ধকান্রে বাখিয়াছেন ? আমাদের বর্তমান অবস্থা হইতে ন্বর্গরাজ্য 
কতদূর, তাহ। দেখাইবার অন্ত এখানে কি কোন আলোক নাই? 

এমন গুরুতর বিষয়ে ঈশ্বর আমাদিগকে অন্ধকারে বাখিয়াছেন, 
ইহা কখনই সম্ভব নহে; কিন্তু তাহার আলোকে যাহা দেখিক্সাছি, 
তাহাতে এই বলিতে পারি যে, ক্রোশ, দিবস বা প্রহরের ছারা শ্বর্স- 
রাজ্যের দুরতা পরিমাণ করা যায় না। আমরা যে অবস্থার রহিয়াছি, 
ইহা হইতে স্বর্গরাজ্য দশ ক্রোশ বা! দশ সহত্র ক্রোশ, পঞ্চাশ বৎসর 
কিন্বা পঞ্চাশ সহ্ম্র বৎসর দূর, এন্ধপ বলিলে মিথ্যা বলা হয়। 
স্থান কিনব ,কালের দ্বারা এ্বর্গরাজ্যের দূরতা পরিমাপ কর! যার ন!। 
স্বর্গরাজ্যের পথিকের! পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া কি করিবে? তবে 





১১০ আচাধ্যের উপদেশ । 





স্বর্গরাজ্য আর ,কতদূর, ইহা কিরূপে পরিমাণ করিব ? তোমরা 
শুনিয়াছ, স্বর্গরাজ্য এথানে নহে, ওখানে নহে, কিন্তু হৃদয়ে । অতএব 
হৃদরের অবস্থান্থসারে ইহা দূর কিন্ব। নিকটবর্তী । তোমা কি দেখ 
নাই যে, হৃদয়ের বআঅবস্থান্ুসারে অর্ধঘণ্ট! পুর্বে যাহ! সহ্শ্র বৎসর 
দুরে বোধ হইতেছিল, অদ্ঘণ্ট1 বাইতে না যাইতে, তাহা অতি 
নিকটে উপলব্ধি হইল? অস্কশান্্ এই ব্যবধান নিন্ধপণ করিতে পারে 
না, হৃদস্সের চক্ষুই এখানে একমাত্র অঙ্কশান্ত্র, চক্ষু ঘর্দি পরিদ্ধত থাকে, 
স্বর্গরাদ্্য নিকটবর্তী হম্ব, কিন্ত চক্ষু যদি মলিন হয়, আনরা প্রবঞ্চিত 
হই? কেন না ক্র চক্ষুর সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমুলক হইবেহ হইবে । যাহা! 
ভূতকালে ঘটিস়াছে ভবিষ্যতে তাহাহ ঘটিবে। ভূতকালের পত্রীক্ষাঁয় 
আমরা অবগত হুহম্বাছি, আমাদের মনের অবস্থান্ুসারেই স্বর্গরাজ্য 
দুর কিন্বা নিকটস্থ; যদি অন্তরে বিশ্বাস ভক্তি না থাকে, নিকটবর্তী 
স্বর্গরাজ্য দূরস্থ হইয়া! যায়, এবং যর্দি বিশ্বাস ভক্তি থাকে, তবে 
দূরবর্তী শ্বর্গরাজ্য নিকটস্থ হয়। 

যদি জিজ্ঞাসা কর ন্বর্গরাজ্য আর কতদূর ? সরল অস্তপ্ে 
এই বলিব, ঘি মনে করি, এখনই ন্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে 
পারি, আর যদি মনে না করি, কোটী বৎসর পরেও প্রবেশ 
করিতে পারিব না। ইচ্ছা করিলে এখনই ন্বর্গরাজ্য লাভ করিব, 
নতুবা কখন্‌ জানি না। বিশ্বাস করিলে এখানেই হ্বর্গরাজ্য, 
নতুবা ফোথান্ন যে ন্র্গরাজা তাহা বলিতে পারি না। হদি স্বর্গে 
হাইতে ইচ্ছা না হন, এমন হইতে পারে, এখন যে স্থানে আছি, 
ইহা হইতে আরও কত দূরে গিয়া পড়িব তাহার স্থিরতা নাই ॥ 
হদদি ইচ্ছ। থাকে, দেখিবে স্বর্গরাজ্য তোমার অব্যবহিত সঙ্গিধানে 
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অবস্থিত, আর যদি ইচ্ছা না থাকে, ন্বর্গরাজা কত দূরে তাহার 
পরিমাণ নাই । যে পরিমাণে ইচ্ছার প্রগাড়তা, সেই পরিমাণে স্বর্গরাজ্য 
নিকটবন্তী । সুস্্ভাবে ইচ্ছাকে পরিমাণ কর, তাহা! হইলে বুবিতে 
পারিবে, শ্বর্গরাজা আর কতদূর । যথার্থই কি “কোথাক্স শ্বর্গরাজ্য 
কোথায় ন্বর্গরাজা” বলিয়া তোমরা ব্যাকুল হইয়াছ ? ব্যাকুলতা যদি 
না থাকে, যত কেন সাধনের উপাম্ম অবলম্বন কর না, কিছুতেই 
কিছু হইবে না। সভ্যতার প্রভাবে এখন আমরা বন্ছ দূর দেশ 
হইতে সমাচার লাভ করিতেছি, বিজ্ঞানের ছারা দূরতা বিন 
হইয়াছে, সেইন্ধপ ধাহাদের অস্তরে ধম্মবিজ্ঞানের তীক্ষ কিরণ 
প্রকাশিত হইয়াছে, এবং ধাহাদের হৃদয়ে প্রেম এবং ভক্তির উদন্স 
হইন্লাছে, তাহারা নিমেধের মধ্যে বু দূরস্থ স্বর্গরাজ্যের স্বাদ লাভ 
করেন । 

যাহাদের অন্তরে বিশ্বাসের আলোক এবং ব্যাকুলতা নাই, 
যাহারা সব্বাই কল্পনা এবং সাংসান্িক স্থথের অধীন, তাহারা 
কিনপে স্বর্গরাজ্য নিকটে দেখিতে পাইবে? বল, স্বর্গরাজা চাই, 
দেখিবে, স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী; একবার ইচ্ছাকে হাদরে স্থান দাও, 
দেখিবে, যেখানে কিছুই ছিল ন!, সেখানে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হইল । 
তোমরা দেখিয়াছ, ক্ষুদ্রতম বীর হুইতে ক্রমে ক্রমে কেমন একটী 
বৃহুত বৃক্ষ বহির্গত হইতে থাকে ! সেইক্*প একটা সামান্ত ইচ্ছা -স্ুজজ 
অবলম্বন করিক্সা ধর্্মরাজ্যের প্রকাণ্ড ব্যাপার সকল সুসম্পন্ন হয়। 
ইচ্ছা করিলেই অন্তরে স্বর্গরাজ্য প্রকাশিত হক্স, ইহার মধ্যে যে 
দয়াময়ের কি নিগৃড় কৌশল তাহা বিজ্ঞান আবিষ্কার করিতে পানে 
না। যে দিন হৃদয়ে ইচ্ছা হইল যে, পিতাকে. দেখিব, দেখি, সেই 
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দিন সকলই অন্ুকুল। ডাকিলাম “এস দয়াল দীনবন্ধু” ডাকিত্তে 
না ডাকিতে দেখি, তিনি নিকটে আসিয়া! উপস্থিত। ভালরূপে ইচ্ছা 
হইতে না হইতে দেখি, অন্তরে বাহিরে সর্বত্র ঈশ্বরের আবির্ভাব । 
যাহা চল্লিশ সহস্র ক্রোশ দূরে মনে করিক়াছিলাম, ন্বর্গরাজ্যের বে 
আরোহণ করিয়া পলকের মধ্যে সেই রাজ্যে উপস্থিত হইলাম । 
কিনূপে ইহা হইল, বেদ বেদাস্ত বলিতে পারে না) কিন্তু বিশ্বাসীর 
জীবন ইহা জানে । ইচ্ছার বলে দূর নিকট হয়। শত সহত্রবাঁর 
পৃথিবী এই কথা শুনিয়াছে, ইহ? ভিন্ন পরিত্রাণের অন্ত উপায় নাই। 
ব্রাহ্মধর্ম দ্বারা যে আর একটী নূতন পথ আবিষ্কৃত হইবে, কেহই 
তাহা! মনে করিও না, সেই পুরাতন সামান্ত সুত্র যদি অবলম্বন 
করিতে পার, তাহা হইলে স্বর্গরাজ্য নিকটস্থ হইবে । 

ইচ্ছাই শ্বর্গলাভের একমাত্র সহায়। সমস্ত মুক্তি শান্তর এই এক 
ইচ্ছার মধ্যে অস্তনিবিষ্ট। একটা ক্ষুদ্র বীজের ন্যাক্স এই ইচ্ছা, কিন্ত 
যখন ইহা! হইতে প্রকাণ্ড ধর্মজীবন বিনিঃস্যত হয়, তখন মেদিনী 
কম্পিত হয়। পরিত্রাণের ইচ্ছ! সামান্য নহে, কেন না ইহার মূল 
ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা । এই ইচ্ছার বাস্তবিক এত পরাক্রম যে, ইহার 
নিকট পৃথিবীর সমুদয় বল পরাস্ত হয়। অতএব পাপী, তুমি সহস্র 
পাপে কলস্কিত, এইজন্তঠ ভয় করিও না) কিন্তু পরিত্রাণ লাভ করিতে, 
ভাল হইতে, অথব! স্বর্গে যাইতে ইচ্ছা আছে কি না, পরীক্ষা করিয়া 
দেখ, যদ্দি ইচ্ছা থাকে, ঈশ্বর তোমারই জীবনে আশ্চর্য্য ক্রিরা! সকল 
সম্পন্ন করিয়া পৃথিবীকে সচকিত করিবেন। পরিত্রাণার্থ হইয়া 
ঈশ্বরকে একটী প্রণাম কর, একটা কথা বল, কিম্বা ভাই ভগিনীর 
প্রতি একবার পবিভ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, দেখিবে, সেই প্রণাম, সেই 
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কথা এবং সেই দৃষ্টির কত প্রত্তাপ। এই বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরকে 
প্রণাম কর যে, এই প্রণামে পরিত্রাণ ; হুর ত পৃথিবী তাহা! দেখিল 
না? কিন্ত ইতিহাসে যখন বিশ্বালীদিগের জীবন লিপিবদ্ধ হইবে, 
তখন জগৎ আানিবে, এক শ্রশামে কি হম্ব। ইচ্ছা কর, এখনই 
পরিত্রাণ, এখনই পরিবর্তন হইবে । 

অল্পে অল্পে আমরা ভাল কইব, অল্পে অল্পে স্বর্গে যাইব, এই 
কখা ব্রাঙ্ছদিগের মধ্যে আসিল কেন? বুদ্ধি যাকাদের নেতা, ইছা! 
ঘেই সকল বৌদ্ধদিগের ভাব । বাহার নাম অধমতারণ, পতিতপাবল, 
এখনই স্তাহাঁকে ডাক, এখনই তাহার নাম উচ্চারণ কর, এখনই 
তিনি উদ্ধার করিবেন । নির্বোধ ব্সবিশ্বাসী জগৎ দক্লামরের নামের 
শুরুত্ব বুঝিল না । একবার যে এ নামাম্ৃত পান করিয়াছে, আর 
কি সে তাহা ভুলিতে পানে? বল এই নামে বাচিব, এখনই 
বাচিক়া যাইবে । বাহু প্রসারণ করিয়া বল ্যর্পরাজ্য নিকটস্থ, 
এখনই ন্বর্গরাজো বাইয়া স্র্থী হইবে । বআআনন্দধাষে যাইতে ইচ্ছা 
থাকিলে আর বিষাদের আশক্ষা কি ? সশরীরে স্বর্গে যাওয়া নিতাস্ত 
সহজ, আমাদের ইচ্ছা নাই, তাই আমর! বঞ্চিত। ঈশ্বর স্বয়ং 
স্বর্গরাজ্য লইক্া প্রত্যেকের নিকট আসিয়াছেন, ব্রাহ্থগপ, ভগিনীগপ, 
ব্যাকুল অন্তরে তাহাকে ডাক, সকল হ:ঃখ দূর হইবে, পাপ পলাক্মন 
করিবে । প্রাপেশ্বরের ইচ্জা নহে যে, আমরা ছঃখে কাল বাপন করি, 
তাহার ইচ্ছা এই যে, এখনই আমরা তাহার নিকটে বাই এবং পরম 
সুথে তাহার শ্বর্গে বাস করি । এস, সকলে মিলিক়া! তাহার নিকটে 
বাস করি, তিনি আমাদেত ননোবাছণ পুর্ণ করিবেন। 
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যিনি উপাস্ত তিনিই প্রভু । * 
বলবিবার, ২৮শে পৌষ, ১৭৯৫ শক ১ ১১ই জানুয়ারি, ১৮৭৪ থৃষ্টাব । 


প্রেষময় ঈশ্বরের প্রেমে মণ থাকাই ভক্তিশাস্ত্রের সার কথ! । 
ইহাই ভক্তদিগের স্বর্গ । কির্ূপে ঈশ্বরে নিমগ্ন থাকিয়া হৃদয়কে 
পবিত্র এবং প্রফুল্ল ব্বাখিব, ইহাই ভক্তঙ্গিগের নিত্য চেষ্টা । যখন 
আত্মা পরমাত্মীতে মগ্স হয়, তখন ব্রহ্মকে পাইয়া মনুস্ত ব্রহ্মবান্‌ হকস। 
বাস্তবিক ব্র্ধ হইতে স্বতন্্ হইলে আর ব্রাঙ্গের ত্রাহ্মত্ব থাকে না। 
খন ঈশ্বরে মন এক্দপ নিগুডভাবে নিমগ্ন হয়, তখনই বুঝিতে পারি, 
্বৈতবাদদ এবং অহৈতবাদ্দের কেন কলহ হুইল, «এবং কোথাক্ক এই 
ছই মতের সন্ধি । ঈশ্বর ছাড়া আমি জীবিত রহিস্বাছি ভাহা সত্য 
নহে, অথবা আমি ঈশ্বরে বিলীন হইয়াছি তাহাও যথার্থ নহে ১ 
কিস্ত ছইজন স্বতন্ত্র থাকিয়াও এমনই প্রাণগত এবং ভাবগত যোগে 
আবদ্ধ যে, মনুত্যের পক্ষে আমার বলিবার আর কিছুই থাকে না। 
ইহাই মুক্তির অবস্থা । অহং জ্ঞান ভদ্মানক জ্ঞান, অহচ্কার যখন 
হৃদয়ে প্রবেশ করে, তখন আত্মার জীবন ৰিনষ্ট হয় । উপাসনার 
সময়ে অনেকের মনে এই অহঙ্কার বিলুপ্ত হয়; কিন্ত খনই তীহারা! 
সংসারে প্রাবেশ করেন, এবং ভাই ভগিনীদের সঙ্গে কাধ্যে সংলিপ্ত 
হন, তখন আবার অহক্ষার পুনজ্জাবিত হুইক্সা উঠে । ধন ধান্ত সংগ্রহ 
ক্ষরিরা আমি স্ত্রী পুত্দিগকে প্রতিপালন করি) আমি দরা 
কিয়! হুঃখীদিগের ছঃখ মোচন করি, আমি সুর্খদিগকে জ্ঞান দান 
করি, আমি অধার্থিকঙ্গিগকে ধন্্পথে লইঙ্গা যাই, এইর্দপে সমুদক় 
সাধুকার্ষ্যের মুলে আমি, ইহাই সংসানীদিগের শান্ত 1 
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আমি জ্ঞানই সমুদয় বিবাদের মূল । ইহারই প্রভাবে ত্ত্রাডা ভ্রানান্ 
বিরুদ্ধে, ভগিনী ভগিনীর বিরুদ্ধে, অথবা ভগিনী ভ্রাতার বিরুদ্ধে এক 
নগর অন্ত নগরের বিরুদ্ধে, এক জাতি অন্ত জাতির বিরুদ্ধে, এবং এক 
দেশ অন্ত দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে । এই অআঅহস্কারের শব্দেই 
পৃথিবী কম্পিত হইতেছে । কিন্তু আমরা এই অহঙ্কার পরিত্যাগ 
করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছি, আমাদের মধ্যে কেন বিৰাদ জইবে? বখন 
আনিতেছি, ঈশ্বর হইতে শ্বতন্ত্র আমাদের ধন মান কিছুই নাই, 
তথাপি কেন আমরা অহঙ্কারী হইয়া পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ কৰি? 
বাকা কিছু আমরা লাভ করিতেছি, সকলই ঈগ্রের? তাকান 
প্রচার-ক্ষেত্রে কার্ধা করিবার অন্ফই আমরা সকলে রত গ্রহণ করিক়াছি 
এবং সকলে নিত্য প্রাণ-যোগে আবদ্ধ হইয়া তাভার মধ বাস কদাই 
আমাদের প্রতোকের লক্ষা, তথাপি কেন আমাদের মধ্যে প্রেমের 
মিলন না হইবে? সত্য সত্যই যদি পাচজন এক ঈশ্বরের জরুপতাক! 
ধারণ করেন, তাহাদের মধো কি অনৈক্য বিবাদ থাকিতে পারে? 

হে ব্রাহ্মদমাজ, তুমি বদি এই পৃ্িবীতে প্রেময়াজ্য স্থাপন 
করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া! থাক, তবে সম্পূর্ণূপে অহঙ্কার পর্িিতাগ 
কর। এভকাল আমরা একত্র এক ঈশ্বরের উপালনা করিলাম, 
বৎসর বংসর ওহাব নামে উৎসব করিলাহ, এবং এক পরিবাস্ে 
আবন্ধ হইব, এই সঙ্কল্প করির! কতকগুলি বন্ধ এক গৃকের অধ্যে 
বাস করিতেছেন, একত্র উপানলা, একত্র আনার এবং একজে 
সাংসারিক কাধ্য করিতেছেন, তথাপি কি বলিতে হইবে মে, অস্তাবথি 
আমাদের মধ্যে €প্রমরাজা প্রতিষ্ঠিত হইল না? ক্মনেকের সধ্যে 
এক প্রকার হৃদয়ের ঝোগ হুইস্থাছে ইহা সত্য। আরাধনা, ধ্যান, 


জান 
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প্রার্থনা এবং সঙ্গীতের সময়ে তাহারা অভিন্ন হৃদয়, তথন তাহাদের 
মধ্যে কোন প্রকার অভিমান থাকে না; কিন্ত জীবনের কাধ্যে 
তাহাদের পরস্পরের মধ্যে যোগ নাই। উপাসনা অথবা প্রেমভক্তির 
ব্যাপারে তাহাদের মধ্যে এক প্রকার স্বর্গ যোগ সংস্থাপিত হন্প ঃ 
কিন্তু ধর্্সসন্বন্বীর় উচ্চতম ব্রত গ্রহণ করিয়! কাধ্য করিলেও তাহাদের 
পরম্পরের মিলন হয় না । জীবনের কার্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস 
নাই। তবে কি এই মনে করিতে হইবে যে, ধর্মসম্বন্ধীয় কাধ্য 
প্রেম পরিবার সংগঠনের প্রতিকূল ? আর এই ছুঃখ সহা হর না! 
ত্রাক্ষগণ, কার্যে তোমরা দেখাও, যেমন উপাসনার সময়ে জীবস্ত 
ঈশ্বর তোমাদের একমাত্র উপাস্ত দেবতা, তেমনই কার্য্যের সময়েও 
তিনিই তোমাদের সকলের একমাত্র প্রভু । তীহারই আদেশ, এবং 
তীহারই বল তোমাদের প্রত্যেকের জীবনের নেন্তা। উপাসনার 
সময়ে যেমন তাহারই দয়াগুণে পাষাণ হৃদয়েও বিশ্বাস, ভক্তি, প্রেম 
বিনি:স্থত হয়, কার্য্যের সময়েও তাহারই কৃপা অলক্ষিত ভাৰে 
তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে কাধ্য করে। 

আমরা আপনার! নিশুণ, অসার, এবং সম্পূর্ণদ্পে অযোগ্য 5 
কিন্ত যখন আমরা তাহার কাধ্য করি, তখন তীছার জ্ঞান, তাহার 
প্রেম এবং তাহার পুণ্যবল আমাদের সহায় হয়। তখন দেবজ্ঞান, 
দেবভাব এবং দেববলে আমাদের আআ! পরিপুর্ণ হয়। তখন দেখি, 
যে বুদ্ধ আমাব অন্তরে নিহিত, তাহা দেই অনন্ত রত্বাকরের সম্পত্তি । 
নিজের কিছুই নাই যে, অহঙ্কার করিতে পারি, এই ভাবে যদি 
ঈশ্বরের কাধ্যক্ষেত্রে অন্ততঃ ছটী ভাইও একপ্রাণ হইতে পারেন, 
তাহাদের মধ্যে স্বর্গরাজ্য গ্রতিন্তিত হইবে । তাহারা দেখিতে পাইবেন 
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যে, তাহাদের সমস্ত সাধুতা এবং সমুদ্র সাধুকাধ্যের সুল ঈশ্বরের 
স্কপা। এইরূপে যদি দুইজনের মধ্যেও সেই প্রেমরাজ্য সংস্থাপিত 
হর, ইহা ক্রমে ক্রমে সমস্ত জগতকে আকর্ষণ করিবে । নতুবা 
যদি এই ভাব থাকে ষে, আমি এই স্থানে ধর্ম প্রচার করিব, তুষ্ষি 
শস্থানে ধম্দ্স প্রচার করিবে; আমি ধন্দ্ররাজ্যের এই কার্য করিব, 
তুমি ধর্মরাজ্যের অসুক কার্ধ্য করিবে, যেখানে এরূপ অহঙ্কারের 
আধিপত্য, ঘেথানে কদাচ প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইতে পারে না। 
এইজন্তই অতি উন্নত ব্রাহ্মদিগের মধ্যেও অনেক বক্ততা, সঙ্গীত, 
সন্কীর্তন, উপাসনা, ধ্যান এবং নিদিধ্যাসনের পরেও প্রেমের সম্মিলন 
দেখিতেছি না । অহঙ্কার চূর্ণ না করিরা এই প্রকারে আরও সহজ 
বৎসর সাধন করিলেও ষে প্রেমরাজ্য নিকটস্থ হইৰে, কখনও এক্সপ 
মনে করিও না। সময়ে সময়ে জনসমাজে ইহা প্রচারিত হইস্কাছে 
যে, “ও স্বর্গরাজ্য নিকটবর্তী, “এ স্বর্গরাজ্য আসিতেছে,” কিন্তু 
সেই ন্বর্পরাজ্য অদ্যাবধি পৃথিবীতে কেন আসিল না? ইহার একমাঅ 
উত্কর-_ মহুম্ত আপনার আমিত্ব পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। 
ষে সকল কার্য্যে জগতের এবং আমাদের নিজের পরিকআ্রাণ হুক, 
তাহা তুমি আমি করি না) কিন্ত ঈশ্বর বরং তোমার আমার স্বার 
তাহার স্বর্গার কাধ্য সম্পন্ন করেন, ইহা শ্বীকার করিতে আমকা 
প্রস্তত নহি, এইজন্তই আমাদের মধ্যে এত বিরোধ এবং অপ্রেম । 
উপাসনার সময়ে আমরা! স্বর্গরাজ্যের আদর্শ দর্শন করি, কিন্ত উপাসন! 
ভঙ্গ হইতে না হুইতে বেই মাত্র কাধ্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি, অমনই 
তাহা সুন্দর সুখজনক স্বপ্রের স্তার অস্তহিত হইয়া যায়। এই বিপদ 
হইতে রক্ষা পাইবার কেবল একটী উপায় এই ;--বেমন ধ্যানের 
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সমর সকলেই আমর! এক ঈশ্বরকে চিন্তা করি, তেমনই কার্ধ্যের 
সময়েও আমরা সকলে এক ঈশ্বরের সেবা করিব । এইক্পে যদ 
মুলে আমরা এক হই, তবে আমাদের মধ্যে বিরোধ অসম্ভব 
হুইবে । তখন কাধ্য স্বতন্ত্র হইলেও পরস্পরের মনের মিল থাকিবে । 
কেন না তখন দেখিব, আমাদের সকল কাধ্যের মধ্যবিন্দু ঈশ্বর । 
এখন তুমি মনে কর, তুমি এক, আমি মনে করি, আমি এক 
কিন্ত বখন আমর! ঈশ্বরের অধীন হইয়া! কার্য করিব, তথন এই 
অহঙ্কার থাকিবে না। তথন তুমি আমি কি করিলাম, তাহ! দেখিব 
না) কিন্তু তোমার আমার ছার! ঈশ্বরের কার্য কতদূর হইল, তাহাই 
আমরা জিজ্ঞাসা করিব। তখন দেখিব, তুমি এবং আমি মুলে 
এক । তোমার হস্ত আমার হম্ড নে ঃ কিন্ত যিনি তোমার হস্ডের 
প্রাণ তিনি আমার হস্তেরও প্রাণ। তোমার পুস্তক আমার পুস্তক 
নহে; কিন্ত যে স্থান হইতে তুমি জ্ঞান লাভ করিয়াছ, আমার 
পুস্তকেও সেই স্থানের জ্ঞান। বাহিরে শ্বতত্ত্রতা আছে, কিন্ত মূলে 
এক । যখন ইহা বুঝিতে পারিব, তখন দেখিব, তোমার মুখ দিস! 
আমি কথা বলি, আমার মুখ দিয়া ভুমি কথা বল, আমার মধ্যে 
ভাই ভগিনী বাস করেন, ভাই ভগিনীর মধ্যে আমার মন বাস 
করে; এবং আমাদের সকলের জীবনের মূলে এক ঈশ্বর বাস 
করেন; অতএব ব্রহ্মভক্তগণ, তোমরা সকলে সেই এক প্রভুর সেবক 
হইয়া! পরস্পর প্রেম-যষোগে আবদ্ধ হুও। 
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গৃহ ছাড়িয়া বাহিরে পর্যটন করিলে যেমন ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হওযগা 
যাক না, তেমনই গ্রহ ছাড়িক্া ৰাহিরে অন্বেপ করিলে ভ্রাতাকেও্ 
লাভ করা যায় না । নিজের আত্মা মধ্যে যদি প্রাপ-শৃঙ্খলে ঈশ্বরের 
সঙ্গে বন্ধ হইতে না পার, তবে বাহিরের বিশেষ স্থান কিম্বা বিশেষ 
কালে ষে ঈশ্ব্র-দর্শন তাহা কদাচ চিরস্থাকী নহে । ভিন্ন তিক্ল দেশে 
এবং ভিন্ন ভিন্ন খতুতে প্রকৃতির সৌন্দধ্য অনেক সময উপাসনার 
অনুকূল হয় ইহা বার্থ; কিন্ত যতদিন পর্যাস্ত না নিজ ঘরে আত্মার 
গভীরতম স্থানে গভীর ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে পারি, ততদিন 
ঈশ্বরের সঙ্গে নিত্য যোগ হয় না । যিনি জানেন বে ঈশ্বস্স ভিন্ন তিনি 
এক নিমেষ বাচিতে পারেন না, তিনি কি স্থান এবং কাল বিশেষে 
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পাইব, ইহা আশা করিয! নিশ্চিন্ত থাকিতে পাল্সেন ? 
ভক্ক নিজে প্রাণ ভাবিলেই ইহার সূলে ঈশ্বরকে দেখিতে পান » 
স্থতরাং খানে এবং যখন তিনি ঈশ্বরকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, 
সেখানে এবং তখনই তিনি তাহার দর্শন লাত করেন । ঈশ্বরের 
সঙ্গে যেমন প্রতি আত্মার এরূপ নিগুড় এবং নিত্য প্রাশ-যোগ, ভাই 
ভন্লীর সঙ্গেও মহুষ্টের সেইকপ আধ্যাত্মিক এবং চিরস্থায়ী সম্পর্ক, 
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এই ধোগ ভুলিয়া যাহারা ৰাহিরে ভাই ভত্নী অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে 
একদিন নিশ্চয়ই নিরাশ হৃহয়া ফিরিস্সা আসিতে হক্স। ভাই 
ভগ্ীরাও বাহিরে নহেন ? কিন্তু অস্তরে | বাহিরে অনেক প্রকার 
প্রভেদ, এবং অনেক বিচ্ছেদের কারণ বর্তমান ; কিস্ত অস্তত্ে বিচ্ছেদ 
নাই, বিভিন্নতা নাই, সেখানে ছুই নাই, ছুই সহজ নাই? কিন্ত 
লকলেরই মূল এক । বাহিরে শত সহত্র শাখা প্রশাখা ১ ভিতরে 
বৃক্ষের মূল এক | সেইব্ধপ যদিও মনুষ্য পরিবার ক্রমে ক্রমে দেশ 
বিদেশে ব্যাপ্ত হইয়া! সভ্য অসভ্য এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরূপে পরিণত 
হইতেছে ? কিন্ত মূলে মনুষ্য পরিবার এক 1 

বখন এই মূলের প্রতি দৃষ্টি করি তখন দেখি বাহিরের সহস্র 
প্রকার অনৈক্যের মধ্যেও প্রক্য সম্ভব । বৃক্ষের কোটা কোটা 
শাখা সত্বেও মূল এক । এইক্পে বিশ্বাস চক্ষে উপলব্ধি করিতে 
পারি--েমন করে সহজ্স সহস্র লোক এক হইতে পারে । মুলে 
একতা রহিয়াছে । বাহিরে তাহা দেখা যায় না । পরিবার অস্তরে। 
পিতা মাতা স্ত্রী পুত্র ভাই ভশ্মীদ্দিগকে কোথায় পাইব? ঘরের 
মধ্যে, বাহিরে নহে । তবে ব্রাঙ্গগণ ! তোমরা বাহিরে পরিবার 
অন্বেষণ করিতেছ কোথায়? বাহিরে শাখা প্রশাখা দেখিও না, 
কেন না কোটা কোটা হইতে এক বাহির কর! কি কখনও 
সম্ভব? পাঁচ জনের মধ্যে প্রক্য স্থাপন করা যাস না, পাঁচ 
সহজ্রের মধ্যে কিরূপ হইবে? যতই পরিবার বৃদ্ধি হইবে ততই 
প্রেমের হ্বাস হইবে ইহা অল্প বিশ্বাসীর কথা । পরিবার এক, 
একজনের সঙ্গে যদি প্রকৃত ন্বর্গান্স ভাবে সম্মিলন হত, তাহা সমজ্ত 
জগতে ব্যাপ্ত হইবে। কেন না স্থলে চিরকাল পৃথিবীতে এক 
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পরিবারই খাকিবে। বাহিরে সহ্ত্র সহস্র শাখ! প্রশাখ। হউক না 
কেন, মূলে সকলের প্রাণ এক । বাস্তবিক হুই ব্রাহ্ম হইতে পাকে 
লা, ছুই লক্ষের কথা কি বলিতেছ? এক ঈশ্বরের জ্যোতি সকলের 
অন্তরে বিকীর্ণ হইতেছে । পদার্থে ঈশ্বর হইতে জীবাত্মা চিরকালই 
ভিন্ন থাকিবে; কিন্তু তথাপি প্রকৃত উপাসনা এবং প্রক্কৃত ধ্যানের 
এমনই গম্ভীরতা এবং নিগুড় তা যে তখন ষহ্থম্তের আত্মা এবং পরমাত্া 
এক হইয়া বান্স। সেইরূপ বখন ত্রাতায় ভ্রাতা আত্মিক স্বর্গীয় 
যোগের অক্তাদর হয় তখন তাহান্না এক হইয়া যায়। 

মুলে সকলেই অনভিন্ন-দক্ষ । প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দেখ মৃলে 
একই প্রাণে সকলেই প্রানী। একই স্থান কইতে সকলেই প্রাণ, 
জ্ঞান এবং প্রেম ও ধশন্ম লাভ করিতেছে । এই অভেদেই পরিকআ্রাণ, 
ইহাতেই স্বর্গ । এখানে ছুই নাই, কাহার সঙ্গে বিবাদ করিব? 
তুমি বে ধশ্দে দীক্ষিত, আমারও সেই ধর্ম? তুমি যে বলে ৰলী, 
আমিও সে বলে সবল। বাহিরে মুখের বিভক্ত, খবন্থায 
বিভিন্নতা ; কিন্তু স্ডিতরে একই মুল কইতে সকলে প্রাণ লাত 
ক্ষরিতেছি, সেখানে ভিন্নতা নাই, অনৈক্য লাই (। বগি স্বীকার 
কর সুলে মিলন রহিয়াছে, এখনই অন্তরে র্গে্র আদর্শ প্রকাশিত 
হইবে; আর যদি ইহা? বিশ্বাস না কর, কোটা বসন পঞ্েও 
তোমার নিকট স্বর্গ আসিবে না। যদ্দি বল বতউ মন্গব্যের স্বাধীনতা! 
স্কৃন্থি পাইবে, ততই মিলনের সম্ভাবনা থাকিবে লা, তবে কা 
স্বীকার করিতে হইবে যে, আগতে ব্রাহ্মসমাজের প্রস্থোজন নাই। 
কেন না বাহা দ্বারা একদিন অপতের লবুদন্ন নর নাক্সীদিগের মধ্যে 
ফিলন এবং পবিত্র পপ্রম-বোগ হইবে, গাহা এই আক্ষসমাজ ; বঙ্গি 


তি 
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ইহা দ্বারা সেই লক্ষ্যই সিদ্ধ না হইল, তবে ইহার প্রয়োজন কি ? 
এই যে বঙ্গদেশে গঙ্গা নদীর তীর হইতে “সমস্ত মনুষ্যমগুলীকে 
এক পরিবারে বন্ধ করিতে হইবে” এই মহারোঁল উঠিল, ইহা 
কি কেবলই অহঙ্কার এবং কল্পনার কথা? কিন্দপে সমুদয় মনুষ্য 
একপ্রাণ হইবে ? 

ব্রাহ্মগণ ! তোমরা! প্রেমের ধন্দ পাইয়াছ বলিয়া কতই 
গৌরব এবং ভাণ করিতেছ ১ কিন্ত আমি দেখিতেছি এখনও তোমাদের 
মধ্যে প্রাণের মিল হয় নাই। মন্দিরে ছুই ঘণ্টা একত্রে উপাসন! 
করিলে কি হইবে? তোমাদের মধ্যে কি যথার্থ প্রাণের অভেদ 
হুইয়াছে? পাঁচ শত লোক কেন এক হয় না? বিশ্বাস নাই, 
ইচ্ছা নাই । বিশ্বাস-চক্ষে মূলের প্রতি দৃষ্টি করিয্লা সকলেই এক 
তানে বলিতে পারেন__যখন সর্ধসূলাধার ঈশ্বর এক, তথন সমস্ত মনুষ্য 
পরিবার একপ্রাণ হইবেই হইবে। যখন দেখিতেছি সকলের প্রেম 
ভক্তি এবং চরিত্রের নির্মলতা এক ঈশ্বর হইতে বিনিঃস্যত হইতেছে, 
তখন অহঙ্কার এবং বিবাদের কারণ কোথাক্স রহিল? অতএব 
তুমিও থাকিও না, আমিও থাকিব না) কিন্ত ঈশ্বরকে মুলে বসিতে 
দাও। এইবূপে যখন দেখি তোমার আমার এবং সকলের ধন্দজীবনের 
মূলে ঈশ্বর বর্তমান, তখন আর দেশ বিদেশের ব্রাঙ্গলমাজ দেখিতে 
পাই না। তখন ভারতবর্ষ, ইংলও এবং আমেরিকাস্থ সমুদয় ব্রাঙ্ছেরা 
ফুলে এক, ইহা স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই । বাহিরে শত সহস্র শাখা 
শ্রশাখা এবং ফল ফুলে বৃক্ষ সুশোভিত, কিন্তু নিম্নে বৃক্ষের মূল 
এক ১ সেইন্ষপ ভিন্ন ভিন্ন দেশে অবস্থা ভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার 
ব্রাহ্মলমাব্দ, কিন্ত সকলের মূল এক ঈশ্বর । যথন ঈশ্বর এক তখন 
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খঅনৈক্য আমাদের মধো কিন্ূপে আসিবে ? আর একটা মুল কিন্বা 
আর এক ঈশ্বরকে স্যজন না করিলে কোন মতেই আমাদের মধ্যে 
ভিন্নতা হইতে পারে না? প্রেম বল, পরিত্রাণ বল, স্বর্গ বল কদাপি 
ছুই হইতে পারে না। এক ঈশ্বর হইতে একই প্রকার সম্তানের 
উৎপত্তি সম্ভব । বদি তাহা না হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে 
সকলের মূল এক নহে । বদি সকলেই এক ঈশ্বর হইতে ধর্মলাভ 
কৰিস্তা থাক, তবে নিশ্চয়ই তাহা এক হইবে; ষদ্দি না হয়, তবে 
তাহা তোমাদের বুদ্ধি রচিত এক একটী ক্ষুত্র আপাততঃ ন্ুরম্য 
অস্রালিক1, বাহ! পরীক্ষার বাষুতে চু বিচুর্ণ হইয়া শত সহম্র খণ্ড 
হইস্া ধাইবে । 

ব্রাঙ্মগণ ! ঈশ্বরের মধো সেই মূলে উপস্থিত হও; সেখানেই 
একতা, সেই স্থানে না গেলে যোগ নাই, মিলন নাই, পরিআপ 
নাই। ঈশ্বর দেখিতেছেন তোমার্দের আত্ম সকল নিব 
রহিয়াছে, পরস্পরের মধ্যে প্রেম নাই, প্রাণের যোগ নাই-_-তাহার 
বচিত সুন্দর পুষ্প সকল বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিল্ন ভ্ইয়া রহিয়াছে, 
তোমরা একত্র হইলেই স্বর্গার লাবণা বৃদ্ধি হইবে । এইজন্ডই তিনি 
তোমাদিগকে তাহার সন্িধানে আহ্বান করিতেছেন, তাকান নিকট, 
বাও, সকল বিচ্ছেদ, বিবাদ এবং সকল দুঃখ যন্ত্রণা দূর হইবে। 
প্রতিজ্ঞা কর, আর কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিব না, কেন ন! 
আমার প্রাণ যেখান হইতে আমার ভ্রাতার প্রাণও সেই ,শ্থান হইতে 
আসিতেছে । সহশ্র প্রকার মুখের ভিন্নতা, অবস্থার ভিন্নতা আছে, 
থাকুক, তাহা পৃথিবীর ব্যাপার ; কিস্ত ঈশ্বরের সন্গিধানে, স্বর্গরাজ্য 
সকলেই এক। প্রাচীন শাস্ত্রের মধ্যেও দেখিতে পাই, বাহ! ভেদের 
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কারণ তাহা অনিত্য, কেন না তাহা পাধিব। ঈশ্বরের মধ্যে আমরা 
সকলে এক, এই অভেদ জ্ঞান গ্রহণ করিতেই হুইবে, নতুবা 
চিরকালই আমাদের মধ্যে অপ্রেম অশান্তি থাকিবে । নির্বোধ 
প্রচারক ! আর বাহিরে ভাই তম্নীদিগকে অন্বেষণ করিও না। তুমি 
কি ভারতের এবং পৃথিবীর এক সীমা হুইতে অন্ত সীমা পধ্যস্ত 
ভ্রমণ করিয়া, প্রত্যেক ভাই ভন্নীর নিকট যাইয়া, স্বর্রাজ্য সংস্বাপন 
করিতে পার? ঈশ্বরের মধ্যে তাহার সন্তানগণ, €প্রেম-চক্ষু খুলিয? 
তাহার দিকে তাকাও, দেখিবে তোমার প্রাণের ভাই ভম্নী সকল 
সেখানে ॥। ভক্ত ধিনি তিনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া বলেন, “এই 
দেখ আমার বুকের ভিতর ঈশ্বর তাহার সমন্তানদিগকে লইয়া বাস 
করিতেছেন, দুরে যাইতে হম না; এই নিকটে, আমার হৃদয়ের 
মধ্যে চিরকাল, অনস্তকাল আমি তাহার এবং তাহার সন্তানদিগের 
সহবাস সম্ভোগ করিব ।” 

যতদিন এইবূপে ঈশ্বরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার 
পরিবারকে দেখিতে না পাইবে ততদিন মনে করিবে তোমার 
ভ্রাতা একদিকে, তোমার ভগ্মী একদিকে, এবং তুমি একদিকে, 
এবং চিরকালই তোমরা তিন জন ভিন্ন থাকিবে) কিন্তু যাই 
সকলের মুল ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হইবে তিন এক হইক্া! বাইবে। 
ব্রহ্ম দর্শনে আত্মবিস্থৃতি অনিবাধ্য। প্রাপ্ত হয় আত্মবিস্থৃতি” এই 
সত্য তখনই বুঝিতে পারি, যখন আমরা প্রাণের ভাই ভগ্মীদিগকে 
লইয়া সেই প্রাণের ভূমি পিতার অন্তরে প্রবেশ করি । তখন কোথাস্স 
থাক তুমি, কোথার থাকি আমি, কোথাক্স বা ভাই, তোথাক্স বা ভগ্মী, 
সকলেই এক; সকলেই অভিন্নপ্রাপ, ভিন্নতা আর তখন থাকে না । 
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স্থতরা ভ্রাতৃতাব, কিন্বা ভশ্ীভাব বলিলেও ঠিক ম্বর্গরাজ্যের রক 
প্রকাশ করা হুম্ব না। “আমি” “ভুমিশ পৃতিনি” এ সকল কথা 
থাকিবে না । সেখানে সকলেই এক হইয়া যাইব, ইহারই জন্ক 
আমাদের এত আয্মোজন, ইহ্থারই জন্ত আমাদের একজ্র উপাসন! ॥ 
ষদি ইহ1 না হয়, চাই না তোমাদের ব্রাঙ্গপমাজ, চাই না তোমাদের 
ধন্মের আড়ম্বর। ব্রাক্গগণ! ব্রাহ্দিকাগণ ! বদি ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পন্ন 
করিতে চাও তবে এইটা দেখাইতে হুইবে যে, পাঁচ জন পাচ অন 
থাকিবে না, কিন্তু তাহারা এক হইবে । শরীর মন বিভিন্ন হউক ১ 
কিন্ত প্রাণে এক । সেই পাচ জন ঈশ্বরের সঙ্গে মিলিত হইয়া! এক 
হইয়াছেন । সমস্ পুর্ণ হইলে মাতার শরীর পরিত্যাগ করিয়া! 
সর্বাঙ্গনুন্দর শিশু সন্তান ভূমিষ্ঠ হক্স, সেইরূপ যথন অন্তরে পাচ জন 
ঈশ্বরেতে এক হইবে, তখন বাহিরেও সেই ন্বর্গরাজ্য প্রকাশিত 
হইবে । পাচ জনের অস্তরে প্রেমরাজ্য স্থাপিত হুইলে বাহিরে তাহ? 
আসিবেই আসিবে । 'অভেদ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। সব ভাই এক 
ভাই, সব ভম্্ী এক ভগশ্রী। অবস্থা ভেদে আমরা অনেক ; কিন্তু 
ঈশ্বরসম্পর্কে আমরা সকলেই এক । এই উৎসবের সময় যদি 
দেখিতে পাই আমরা সকলেই এক হইয়াছি) তুমি যাহা বলিতেছ 
আমিও তাহ! বলিতেছি ; তুমি ধাহাকে দেখিতেছ আমিও তাহাকেই 
দেখিতেছি ; ভুমি ধাহার কথ। শুলিতেছ আমিও তাহারই কথ! 
শুনিতেছি ; এমন কি অনন্ত স্থান, এবং অনন্ত কার্রা বদি আমাদিগকে 
বিচ্ছিন্ন করে) তথাপি তোমার মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে ভুমি, 
এবং সকলের মধ্যে আমি এবং আমার মধ্যে সকলে থাকিবে । ঈশ্বর 
এক এবং ভিনি সকলের প্রাণ, সুতরাং তাহার মধ্যে সকল নব নারী 
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এক । যতদ্দিন তোমর! এই যোগে সমস্ত মনুষ্য সম্তানদ্দিগকে বদ্ধ 
করিতে লা পার, ততদিন তোমরা ত্রাঙ্গ নামের উপযুক্ত নহ, এবং 
ততদিন তোমাদের পৃথিবীতে প্রয়োজন থাকিবে । 





ব্যস্ত ঈশ্বর । 

শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক ;) ২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব । 

ব্যস্ত ঈশ্বরের কথা তোমরা কি শুনিয়াছ? ঈশ্বর মনুষ্যকে 
স্থজন করেন, তাহাকে ব্ক্ষা করেন, ইহা! সকলেই শ্বীকার করে ১ 
কিন্ত ঈশ্বর দিন রাত্রি তাহার পরিত্রাণের জন্ত ব্যন্ত, ইহা কি তোমরা 
দেখিতে পাও? ঈশ্বরের উৎসব ষে কত আনন্দের বাপার আজ 
তাহা আমরা সম্ভোগ করিব । বন্ধুগণ! আজ ঈশ্বর কিসের জন্ত 
ব্যস্ত? পাণী জগৎকে নিমন্ত্রণ করিবেন এইজন্য তিনি বাহির 
হইক্সাছেন, সকলের ঘরে যাইতেছেন, সকলকে ভাকিতেছেন, সকলের 
জন্ত ভাবিতেছেন, প্রত্যেকের কল্যাণের জন্ত বাস্ত হইয়াছেন। পাপী 
জগৎকে বাঁচাইবেন, ছুঃখী জগৎকে স্থথী করিবেন, ইহ! ভিন্ন কি 
তীহার অন্ত কোনও কাজ আছে? সম্তানদিগের ছুঃখ পাপ দুর করা 
ভিন্ন তীহার কি অন্ত ভার লইতে ইচ্ছা হয়? আর কাহার সাধ্য 
এই ভার গ্রহণ করে? এত বড় ভার আর কি আছে? আর 
কেহ পারে না, এইজন্কই তিনি" স্বক্পং সকল পাপীর ভার গ্রহণ 
কৰিয়াছেন। ষে প্রকারে পারেন পাপীকে উদ্ধার করিতেই হইবে, 
এই তাহার প্রতিজ্ঞা । ছুরস্ত পাপী তাহার বশীভূত হয় না, তাহার 
দয়া্ন নির্ভর করে না, বারঘ্ার তীহাকে সন্দেহ করে; যতবার 
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পাপী তাহাকে অবিশ্বাস করিল, ততবার তিনি তাহাকে বুঝাইলেন 5 
আবার পাপী অবিশ্বাসী হইল, আবার তাহার মন ফিরাইয়া দিলেন । 
এইরূপে গুরু হইয়া ঘরে ঘরে, নগরে নগরে, পল্লীতে পল্লীতে, 
দেশে দেশে, তিনি সকলকে এবং প্রত্যেককে বুঝাইতেছেন । কিন্ত 
কেবল বুঝাইলে কি হইবে £ বুঝাইলেই কি লোক পরিত্রাণ পায় ? 
ঈশ্বর দেখিলেন, পাপী বুঝিল ; কিন্ত যাহা বুঝিল তাহা কার্যে 
পরিণত করিবার জন্য তাহার বল নাই । গুরু বলিলেন, ভক্ত হও, 
জিতেক্্িয় হও, কিন্ত পাপী জগৎ বলিল, আমাদের বল নাই! 
কেবল উপদেশ শুনিলে জগতের পরিত্রাণ হয় না। কাতর প্রাণে 
প্রার্থনা কর, পরিত্রাণ লাভ করিবে ; গঁষধধ সেবন কর, রোগ দূর 
হইবে, কেবল এইক্প সাধারণ উপদেশ দান করিলে জগতের পরিত্রাণ 
হয় না । বিশেষ বিশেষ রোগের অবস্থাকর রোগীরা এইরূপ সাধারণ ওষধ 
গ্রহণ করিয়া বাচিতে পারে না । €সই অবস্থায় বিশেষ বিশেষ বিধান 
এবং চিকিৎসকের সর্বদাই সঙ্গে থাকা আবশ্যক । আমাদের আত্মা! 
বিশেষ বিশেষ মহারোগে কুপ্ন। যদি আমাদের পরম চিকিৎসক 
নিকটে থাকিয়া রোগ প্রতীকার করিবার জন্ত বিশেষ বিশেষ ব্যবস্থা! 
না করেন তবে নিশ্চয়ই আমাদের মৃত্যু। কিন্ত ঈশ্বরের বিশ্রাম 
নাই, কিসে অমুক দেশের অমুক দুঃখীর হঃখ দূর হইবে, কিসে 
অমুক নগরের অমুক পাপীর পাপ দূর হইবে, ইহাই তাহার নিত্য 
চিন্তা । কোথান্ন কে নরকে ভুবিল, কোথাপ্র তে অসহায় হইল, 
কে কথন শ্মশানে গিয়া চীৎকার করিরা ডাকিতেছে, দিব! রাত্রি তিনি 
কেবল এই সকলই খুঁজিক্ণা বেড়াইতেছেন । পিতার ঘরে গিকা দেখ, 
তাহার কাছে সমস্ত দিন ০কবলই এই সকল সংবাদ আসিতেছে ॥ 


১২৮ আচাধ্যের উপদেশ । 


€কোন্‌ স্বামী স্ত্রীকে নরকের দিকে টানিক্লা লইয়া যাইতেছে, হোন্‌ 
পিতা মাতা পুব্র কন্ঠাকে পাপ-কুপে নিক্ষেপ করিতেছে, আমাদের 
ত্বর্গের পিতার কাছে পর্ধপাই এই সকল সমাচার আসিতেছে । পুর্ব 
পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ দিক হইতে তাহার কর্ণে রোগ, শোক এবং 
শপাপতাপের আর্তনাদ উঠিতেছে । 

কিছুভেই তাহার ক্লান্তি নাই, তিনি বলিতেছেন আরও বল। 
অভ ধৈর্য্য, এত সহিষ্ণুতা, এমন অগাধ প্রেম আর কোথার 
দেখিবে ? পাপীদিগের ক্রন্দন শুনিবার জন্ত তিনি ব্যস্ত; কিন্ত 
তিনি কখনও অধীর নহেন। এখন যেমন, লক্ষ লক্ষ বৎসক্ 
পরেও তিনি এইব্প গম্ভীর, প্রশান্ত এবং অচঞ্চল থাঁকিবেন। 
সাহার কি রাত্রে নিদ্রা আছে যে, তিনি পাপীর ক্রন্দন শুনিবেন 
না? যখন ছুইটার সমক্র ঘোরা রজনী, চারিদিকে নিস্তব্ধ, কোথাও 
জনমানব নাই, তখন একজন পাপ বিকারের যন্ত্রণা অস্থির 
কুইক, “প্রাণেখর রক্ষা কর, প্রাণেশ্বর রক্ষা কর” বলিয়া চীৎকার 
ক্ষরিয়া উঠিল । তব্ক্ষণাৎ তাহার থেদোক্তি স্বর্গে উঠিল। পাপীর 
ক্রুন্দনধ্বনি পিতার কর্ণে পৌছিল। এইরূপ একটা নহে, কিন্ত 

খ্য গণ্য পাপীর ক্রন্দনধ্বনি তাহার কর্ণে উঠিতেছে। কে 
আত্মহত্যা করিল, কে কোন্‌ পাপের যন্ত্রণা অস্থির হইল, পিতার 
স্বরে দিবা ব্রাক্ি এ সমুদক্স সংবাদ আসিতেছে । ভিনি কি সংবাদ 
শুনি! নিশ্চিস্ত ? লা কেবল ওষধের ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন ? 
তিনি স্বস্পং কাছে থাকিয়া যদি স্বহম্তে পাপীর সুখে ওষধ তুলিক্সা 
সা দেন, তবে পাপী মরিল, পাপব্যাধি লইক্জা পরলোকে চলিল। 
অই যে বঙ্গছদেশে তোমরা কতকগুলি ভিথারী হইয়া তাহার দ্বারে 
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প্রতিদিন কাদিতেছ, প্রতিদিন তাহার স্তব স্ততি এবং, তাহার 
প্রার্থনা করিতেছ, তাহা? কি এইজন্ত নহে যে, ঈশ্বর সর্ধদাই নিকটস্থ 
সহায় হইয়! তোমাদিগকে অগ্রসর করিবেন ? তোমব্া কি বুঝিতে 
পার নাই বে স্বর্সের চিকিৎসক প্রতিদিন তোমাদের কাছে থাকিয়া 
উষধ না দিলে তোমাদের পরিআপ নাই ? কি জন্ত আমন উদ্ভালে, 
পর্বতে, সন্দিরে, পরিবার মধো সকল স্থানে তাহাকে ডাকি £ 
এইজন্য যে, সর্বত্র এবং সমন্ত [দল দন্বাময়ের কাছে পড়িয়া লা 
থাকিলে আমাদের পরিত্রাণ নাই । ইহারই ক্রন্ত জগতের তকোটা 
কোটী লোক ভাতার দিকে তাকাউয়া আআছে। 

আমাদের ঈশ্বরের হাতে তবে কত কার্ধা। ফত দিতেছেন, 
ততই ভিখারীরা বলিতেছে আরও দাও। এই উত্সবের দিন 
আজ তিনি কি কাব্য করিতেছেন ভাবিয়া দেখ দেখি । আজ 
শ্রাতঃকালে কি তিনি তোমাদের প্রত্যেকের ঘরে গিয়া সকলকে 
জাগাইয়! দেল লাই? তোমরা কি তাঙাকে দেখিয়া বল লাই, 
এ বাক্তি কে বিনি আমাদিগকে প্রত্যুষে তভুলিরা এক স্থানে লইয়া 
যাইতেছেন ? ঈশ্বর তোমাদিগকে ডাকিক্াছেন, শ্টাহার কথা কি 
তোমরা শুন নাই ? পসম্তানগণ, আমান নিকটে এস” এ কথ! 
কাহার কপা, তাহা কি তোমরা! জান না? বিধষন্দীরা বেমন 
যত্রুপুর্ধক ধন সঞ্চয় করে, আমরাও তেমনই যত্বপুর্ধক পাপ 
সঞ্চয় করিলাম । আমাদের আঅনিত্য ম্খের পাত্র, পাপের পাক, 
এখনও পৃর্ণ হন লাই, আমরা আরও পবিত্র আমোদ চাই। 
ঈশ্বরের কথা অবহেলা করিলাম, তীহাকে বলিলাম আব একটু 
পাপের সুখ সোপ করিতে দাও, এষন সুখের সময় দ্দামার্দিগপকে 

নি 
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ব্যস্ত করিও না। তিনি হৃদর-দ্বারে দড়াইয়া, আমাদের প্রেম ভিঙ্গণ 
করিলেন, আমরা তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলাম; কিন্ত তিনি কি 
আমাদিগকে ছাড়িতে পারেন ? এক দ্বার হইতে তাড়াইয়া দিলাম, 
আনম এক দ্বার দিয়া আসিক্সা তিনি ভিখারী হইয্স! দেখা দ্রিলেন ; 
এক দ্বার হইতে তাহাকে তাড়াইক্াা দিই, দেখি আর এক দ্বারে 
আসিয়া তিনি দীড়াইলেন। তিনি আমাদের প্রেম ভিক্ষা করেন, 
এইজন্তই তিনি সকল দিক হইতেই আসিয়৷ দেখা দিতেছেন। কিন্ত 
জঘন্য নিষ্ঠুর-হৃদয় আমরা, আমরা কি না তাহাকে বলিলাম, “দূর 
হও প্রাণেশ্বর !” 

মহাপাতকী আমরা, পিতার মর্য্যদা বুঝিতে পারিলাম না, 
তাহার প্রতি কঠোর ব্যবহার করিলাম । ঈশ্বর বলিলেন, এত 
প্রাপপণ যত্ব করিয়া আমি যাহাদের মঙ্গল সাধন করিলাস, 
তাহারা কি না কঠোর প্রাণ হইন্সা আমাকে তাড়াইয়া দিল! 
কিন্ত নির্বোধ সন্তান কটু কথা বলিয়াছে বলির কি আমি 
তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি? পাপীকে ষদি আমি উদ্ধার 
লা করি, তবে তাহার গতি কি হইবে? না, পাপীকে আমি ছাড়িতে 
পারি নাঃ এ সকল দুঃখী পাপীর! যদি শ্বর্গে না যায় তবে স্বর্গরাজ্য 
ঘাবে কে? এমন প্রেমময় পিতাকে আমরা বারশ্বার বাহির করিক়। 
দিলাম ; কিন্ত তিনি ক্রমাগত এক দ্বার হইতে বাহির হইয়া আবার 
অন্ত দ্বার দিরা আসিলেন, সে সবার হইতে বহিষ্কত হইয়া আবার 
তৃতীয় দ্বারে আসিলেন, তৃতীয় দ্বার হইতে দূর করিয়া দিলাম, আবার 
চতুর্থ দ্বার দিনা আসিলেন। যে ফোন মতে হউক পাপীকে ধরিতেই 
হইবে, এই তাহার প্রতিজ্ঞা। ন্যান্ীকে ধরিতে পাত্ধিলেন না, স্ত্রীকে 
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বলিলেন “ওগো! মেসে! আমি অনেক চেষ্টা করিলাম, তোমার 
স্বামীকে পাইলাম না, আমার হইয়া তুমি তাহাকে ছুটী কথা ৰল।” 
স্ত্রীকে ধরিতে গেলেন, স্ত্রী ধরা দিল না । তাঞার ম্বাবীকে বলিলেন, 
"পুত্র! আমার হইয়া তোমার আীকে ছুটী কথা বল।” ফুলের 
মত কোমল স্ত্রীর হৃদয়; কিন্কু তাহাও জীম্বরের কথাক্স গলিল না, 
পাপে উন্মন্ত থাকিয়া পাথরের মত রহিল । পিতা মাঙাকে ধরিতে 
গেলেন, তাহাদিগকে অনেক করিম বুঝাহইলেন ; কিন্ত কিছুতেই 
তাহারা ঈশ্বরের হহুল না, অবশেষে পরাস্ত গহন তাহাদের ক্ষত 
সন্তানদের কাছে গিয়া বলিলেন, “ওগো ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা? 
তোমব্া আমার হইয়া তোমাদের ম্বাবাপকে ভা(কয়া বুঝাহয়। দাও 
যে, এখন তাহারা বৃদ্ধ হ্বহুম্থাছে, যোখল ফুপাহস্াছে, মুক্থ্য নিকটে 
আসিতেছে, এখন পবিত্র না হইপে সেহু পাপ মন গহযা পরলোকে 
যাহুতে কহহবে।” 

স্বানী স্ত্রী পিতা মাতা কেহই ঈশ্বরের কথা গুদনিল না। কিক 
তবুও ঈশ্বর ছাড়িলেন না, তিনি নিজে আলিয়া তাহাদের মধ্যে 
বসিলেন, স্বং তাহাদের পরিবার মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন $ 
কি, তথাপি তুরগ্ত মনুযোরা প্রতিদ্্। করিল, আমরা ঈশ্বরকে দেখিব 
না। ঈশ্বরও প্রতিজ্ঞা করিলেন, ছহখী সন্তানপধিগকে আমি দেখা 
দিবই দিব। আন্দ ১১ই মাঘের দিন পিতা কি জন্ত আমাদের 
নিকট আসিরাছেন ? ফেন আত্ত এখানে নগরের পাপীদিগকে নিমক্্রপ 
করিয়া আনিলেন ? খআবফাদের সংসাযে বদি কোন কাজ হয়, পাড়ার 
পাড়ায় শিক বন্ধুপিগকে নিষস্থপ করি; কিন্ত শত্রকে কি আমরা 
নিমন্ত্রণ করি $ দয়ামস্ ঈশ্বর আজ কি করিলেন? হায় দয়াময়! 
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তোমার এমনই আশ্চধ্য দয়ার শ্বভাব, তুমি কি না আজ তোমার 
নিতান্ত জঘন্য মহাশক্রদিগের ঘরে ঘরে যাইয়া তাহাদিগকে ভাকিয়া 
আনিলে । তোমার দয়! দেখিনা শক্ররা অবাক্‌ হইয়া বলিল, কে 
তুমি? তুমি আমাদের মত পান্পীকে এত ভালবাস, ইহা ত জাঁনিতাম 
না। আমরা ষে তোমাকে ছাভিয়াছিলাম, পাপের মোহিনী মায়ার 
ভুলিয়! ব্রাহ্মদমাজ পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, আজ কেন আবার তুমি 
নিজে আসিয়া এই মহাশক্রদ্দিগকে ডাকিতেছ? আজ ঈশ্বরের 
ব্যবহার দেখিয়া পাপী জগৎ অবাক্‌ হইল । পাপীরা আবার বলিল, 
ঈশ্বর! আমরা ষে তোমার মহাশক্র, আমাদিগকে তুমি কেন 
ডাকিতেছ? আজ আনন্দের দিন, তোমার উৎসবের দিন, সাধুদিগকে 
ডাকিয়া লইয়া যাও; আমরা যে তোমার কুপুত্র, ঘোর পাতকী, 
আমরা কি উৎসবের উপযুক্ত ? 

পাপীদের এ সকল কথা শুনিয়া, দক্বাল পিতা তাহাদিগকে 
আরও মধুর স্বরে ডাকিতে লাগিলেন, আরও গাঢ়তররূপে 
তাহার্দিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন । পিতার ব্যবহার দেখিয়া! 
ছুঃঘী পাপীরা কাদিতে লাগিল। পাপীরা মনে করিয়াছিল, 
আমাদের কাছে বুঝি কেহ ভুলে নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া গিক্সা 
থাকিবে, কিন্ত আর তাহারা সন্দেহ করিতে পারিল না, তাহার 
দেখিল ধার কার্য তিনি আপনি তাহাদের নিকট আসিয়াছেন, 
তাহার ত নীচতা বোধ নাই। পৃথিবীতে যাহারা বড় লোক তাহারা 
লোক পাঠাইক্সা নিমন্ত্রণ করে; কিন্তু আমাদের শ্বর্গের পিতা যিনি 
সমুদয় ব্রহ্মাত্ডের প্রশ্র্যাশালী ঈশ্বর, তিনি স্বয়ং প্রত্যেক পাপীর ঘরে 
বসির তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন । পাপী বলিল, করুণাসিন্ধু! আর 
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বলিতে পাঁরি না, আমার সকল কথা ফুরাইল, জার তোমার অবাধ্য 
হইব না, চল যেখানে তোমার ইচ্ছা লইয়৷ যাও । তাহারা বলিল” 
আমরা ছেঁড়া কাপড় লইগ্লা কেমন করিয়া তোমার কাত্ধ্য যাইব, 
কেমন করিয়! এই দগ্ধ সুখ সেখানে দেখাই ? দয়াময় বলিলেন, 
আমি যে তোমার্দিগকে ছাড়িব না, তোমাদিগকে না লইয়া আষি 
কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইব? আজ যে পিতা অনেক ধন এই 
ব্রহ্মমন্দিরে বিতরণ করিবেন, কেমন করিয়া তিনি পাপীকে ছাড়িয়া 
আসিতে পারেন ? আজ মহাপাতকীরা শ্বর্গের অন্ন থাইবে, এই 
কথা শুনিরা দেখ নগরের চারিদিক হইতে কাহারা দৌড়িতেছে, 
কে তাভাদ্দিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেছেন? পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে 
ঘরে গিক্া পাপীগুলিকে ধরিয়া আনিলেন। কি জন্ত আনিলেন তাহা 
কি তোমরা জান ? 

নিজের চেষ্টায় তোমরা এখানে এস নাই। তোমরা আরও 
পাপ করিবে এই তোমাদের পরামর্শ ছিল; কিন্তু এখন 
পিতার জয় হইল কি না বল দেখি? না, না, না, তোমাদের 
ছন্দ্রতি জয়লাভ করিতে পার্রিল না । ঈশ্বরের শেষ রক্ষা হইল। 
তোমরা বলিক়্াছিলে এই অপ্রেম, অনাবৃষ্টির সময় পাধাণ হইতে জল 
পড়িবে না; কিন্ত বল দেখি, ভক্তবৎসল আজ আসিয়াছেন কি না? 
প্রেমের জয় হইল কি না? জর দয়াময়, জয় দয়াময়, বলিয়া আজ 
শত শত পাপী কি জন্ত কাদিতেছে? কি অন্ত আজ এমন উম্মন্ত 
হইক1 বারম্বার ব্রঙ্গকূপার অন্রধ্বনি করিতেছে? এর গুন প্রেমময় 
বলিতেছেন, "আজ আমি তোমাদের কাছে আপিলাম কি জন্চ জান ? 
ভোমাদিগকে লইঙ্জা একট দাস দাসীর পরিবার করিব, অনেক 
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দিন তোমরা নিজে প্রভু হইয়া বড় কষ্ট পাইক়াছ, এখন তোমাদের 
প্রত্যেককে আমার এক একটাী কাধ্যভার দিব, আমার সেবা করিয়! 
তোমরা সুখী হইবে ।” আর আমরা অহঙ্কারী, অবিনম্ী থাকিব 
না। দীননাথ শ্বর্গের দন্াল প্রভু আনাদিগকে নান স্থান হইতে 
অনেক দয়া করিয়া ডাকিয়া আনিলেন। এতকাল তাহাকে প্রভু 
বলি নাই, বিনরী হইক্সা তাহার সম্তানদিগের সেবা করি নাই, 
দীনবন্ধ, আমাদিগকে ক্ষমা করুন! 

ভাই ভগ্মি, বিনীতভাবে বলিতেছি, যদি আমার অহঙ্কারে 
তোমাদের সর্বনাশ হুইস্তাী থাকে, তোমরা কি আমাকে ক্ষমা 
করিবে না? পৃথিবীতে একজন তোমাদের চাকর জন্মিয়াছিল 
য্দি তাকে তোমরা না রাখ তবে যে তার নরক । তোমাদের 
আশ্রয়ে থাকিয়া তোমাদের সেবা করিতে পারিলেই তাহার 
স্বর্স । এই নাও আমার মন্তক, ইহাতে তোমাদের পদধুলি দাও । 
খর ধুলি আমার শিরোভ্ষণ, এ ধুলি আমার চক্ষু অঞ্জন। 
যাাকে দয়া করিয়া তোমরা বেদীতে স্থান দিয়়াছ, সে যদি পাষণ্ড 
অহঙ্কারী হুইয়! তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিন্সা থাকে, তাহাকে 
দুর করিম্তা দাও) কিন্ত সে যর্দি আচার্য হইক্সা বিনীতভাবে 
তোমাদের স্বর্গীয় পিতার কথা বলিয়া! থাকে, তোমাদের চরণ ধরির! 
বলি, তাহার কথা অগ্রাহ করিও না। কেন না, ঈশ্বরের কথ! 
শুনিক্সা লে তোমাপিগকে ষে কথা বলিয়াছে, তাহাতে যে তোমাদের 
পরিত্রাণ । এবং ঈশ্বরের কথ। শুনাইক্সা সে যর্দি তোমাদের সেবা 
কনিতে না পান্জে, তবে ষে সে মরিবে। তোমাদের চাকর করিক! 
ঈশ্বর তাহাকে তোমাদের নিকট পাঠাইলেন, তোমরা যদি জন্গ] 
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করিয়া তাহাকে দাসত্ব করিতে না দাও, তবে যে তাহার গতি নাই । 
প্রাণের ভাই ভগ্মিগণ ! এই প্রকারে যদি তোমরা আমার প্রতি 
এবং পরস্পরের প্রতি সদয় হইসস' পরস্পরের দাসত্ব গ্রহণ না কর, 
তবে যে আর কাহারও নিস্তার নাই । 

পপ্রভূত্ব 1” তুমি ত্রাঙ্মমমাজ হইতে দুর হও, কানন 
অগ্নি জালিয়া ব্রাহ্মসমাজকে ছারথার করিয়াছ। প্রভুত্বে বিনাঁশ, 
দাসত্বেই পরিত্রাণ । প্বিনক্র !” তুমি স্বর্ণ হইতে আসিয়া পৃথিবীকে 
ত্বর্গের মত কর। বিনয় 1” তুমি শীঘ্র এস, ব্রাঙ্মদমাজে তোমার 
বড় প্রয়োজন হইয়াছে । তুমি আসিয়া আমাদের মধ্যে স্বর্গের কুশল 
শাস্তি বিস্তার কর, তুমি আমাদের হৃদয়ের ভূষণ হও। পৃথিবীতে 
এমন ছ্রস্ত কে আছে যে, তোমার কথ! শুনিয়া! পরের দাসত্ব 
করিতে না চাছে ? ঈশ্বর বলিতেছেন, বিনরী না হইলে এবার 
কাহাকেও তাহার ঘরে যাইতে দ্রিবেন না। যাই একটা অহঙ্কারী 
ত্তাহার দ্বারে যাইবে তৎক্ষণাৎ তাহা বন্ধ হইবে। যখনই অকঙ্কার, 
তখনই পতন । তবে কেন বন্ধু্গণ! আর এই দুরস্ত অহঙ্কারকে 
অন্তরে পৌধণ কর? হে বিনয়ীদিগের রাজা, দীননাথ, প্রেমময় 
ঈশ্বর! তোমার পূজা ব্রাঙ্মসমাজে হউক | সাধু, রাজাদের প্রভু 
বলিরা ঈশ্বরের তত মহিমা নহে, যত দীন ছুঃখখী বিনয়ীপিগের বন্ধু 
বলিক্া তাহার সম্মান । ভাইগপ, ভগ্লিগণ ! অতএব আর বিশ্ব 
করিও না, বিনক্পীদিগের অঙ্গীকার পত্রে নাম লিখিয়া দাও । 
পরস্পরের দাস দাসী হইয়া ঈশ্বরের পবিত্র প্রেম-পরিবারের শোভা 
বর্ধন কর। বিনয়ীদের রাজা আসিয়া ত্রাক্ষলমাজকে অধিকার 
করুন । ( প্রাতঃকালের উপদেশ )। 





১৩৬ আচাধ্যের উপদেশ 


দীক্ষামহিলাদিগের প্রতি উপদেশ | *% 


প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১১ই মাঘ, ১৭৯৫ শক 
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ । 

ঈশ্বরের কন্তাগণ ! তোমাদের কত সৌভাগ্য! আজ দয়াময় 
ঈশ্বর স্বস়্ং তোমাদের হস্ত ধারণ করিয়া তাহার শাস্তিগৃহে স্থান 
দিতেছেন, তোমর! কৃতজ্ঞ হইয়া! সেই স্থানের উপযুক্ত হও । সংসার 
রিপুমক়্ স্থান, সেখানে অনেক পরীক্ষা, অনেক বিপদ, যাহারা অতি 
আপনার লোক তাহারাও বিপদের সমক্স পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া 
যাক্স। মৃত্যুর পর যাহার! অত্যন্ত আত্মীর, তাহারাই এই সুন্দর 
দেহ শ্মশানে নিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া যায়। এই ত সংসারের 
প্রবঞ্চনা। সংসারের সহশ্র ধনে ধনী হইলেও তোমরা ছুঃখিনী 
থাকিবে । সংসারে অনেক প্রকার স্ুথ পাইলেও তোমাদের অন্তরের 
হথ দূর হইবে না। সংসারে পদে পদে শত্রু, নানা দিক হইতে 
নানা প্রকার প্রলোভন সকল আপিকা তোমাদিগকে তুলাইতেছে, 
আবার অন্তরে বিপু সকল তোমাদ্দিগকে আক্রমণ করিতেছে ; সংসার 
বাস্তবিক প্রাপ ছুংখের আলম ইহা কি বাস্তবিক তোমরা বুঝিতে 
পারিতেছ না? মাঝাতে ভুলিলে বড় বিপদ । সংসারে সর্বদাই 
বড় বড় পাপের ঢেউ উঠিতেছে। বড় নদীর মধ্যে কি তোমরা কখনও 





* শ্রাতঃকালের উপাসন। সমাপ্ত হইলে ব্রান্ষিক1! ও দর্শক-হিন্দু-মহিলা- 
দিগের জন্ক ম্বতন্্রূপে উপাননা হইক্সাছিল। ব্রাচ্ষগণ আনন পরিত্যাগ 
করিস! বাহিরে গেলে স্ত্রজোকগণ সেই স্থান বধিকীর করেন। ভাহাদের মধ্যে 
১৪ জন রীতিমত দীক্ষিত] হন। 


নী মহিলাদ্তিঠির পতি উপদেশ । ১৩৭ 





স্কুফান দেখিকাছ ? বন প্রবল বাত্যাতে নদী টড তাল বৃক্ষের 
মত্ত বড় বড় ঢেউ সকল উদ্থিত হয়, খন মে সকল উত্তাল তরঙের 
গ্মাঘাতে বড় বড় নৌকা লকলও রজ্ছু ছি'ড়িরা জলমপ্র হুর, ঘেই 
ভয়ঙ্কর ব্যাপার কি তোষরা! দেশিয়াছ ? [কস্তক তাঞগার সঙ্গে কি 
লংসার-সমুদ্রের ভুলনা হয় 1 সংসারে বে ঢেউ উঠিতেছে তাহা ইহা! 
অপেক্ষা ৪ ভয়ানক । বখন অন্তরে রিপু সকল উত্তেজিত হর, হঙ্খন 
বাগ, ভিংসা, দ্বেষ অহঙ্কার ইত্যাদি এক একটী পাপের ঢেউ মনে 
উঠিতে থাকে, তখন কি যনে হক্ব না বুঝি এবাত্রাক্স মরিলাষ, এ 
পাপের *স্ত হইতে আর বুঝি বাচিব নাঃ 

বতদিন অস্তরে পাপের উত্তেজনা থাকিবে ততঙ্গিন এই পৃথিবীতে 
সুখ নাই, শাপ্তি নাই, এই বলির! তোমরা কতদিন কাপিয়াছ, ভাই 
তোমাদের ক্রন্দন শুলিরা দয়াময় পিতা আজ তোমাদিগক্ষে বিশেষ জয়া 
করিয়া এই স্কানে আনলিয়াছেন । তোমরা তাহার কাছে কেন আসিয়াছ 
তাহা কি তোমরা জান না? এইক্ন্ত ভিন তোমাদগকে আনিকাছেন, 
যে তোমবা আজ হহতে তাক্কার শান্তি-গ্রহে বাস করিতে প্রতিজ্ঞা 
করিবে । বদি ভান্কার ঘরে থাকিতে পার, অনেক রত্ব পাইবে । তাহার 
দয়ার কথা স্িনিরা তভোমর! আহলাদিত হইয়া! তাহার খরে আলিয়া 
পড়িকাছ, এখন তিনি তাহার প্রেমজালে তভোমার্দিপকে জড়িত করিস্ব 
ফেলিবেন। আর আর সকলের মুখ দেখিলে তোমাদের মমতা হয় ) 
কিন্ত ধাশার ন্গেকে সকলেন সুখ দেখিতেছ, হিনি সকলের প্রেষমজ 
পরম সুন্দর পিতা, তাহার সুখ দেখিলে কি তোমাদের মাঝ! হয় না? 
ঈশ্বরের কল্তাপ্পণ ! ক্ষ পিতা এখানে ডাকিয়া তোষাদিগকে ক্ষি 
লাম দিলেন তাহা কি বুবিয়াছ? তিনি আব জ্তি জেহ করিয়া 


জা 
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তোমাদিগকে দাসী নাম দিলেন । কি খাইব, কি পরিব, আর এই 
চিন্তা করিও না, প্রাণপণে তাঁহার সেবা কর, তিনি স্বয়ং তোমাদের 
অভাব মোচন করিবেন । তিনি স্বহন্তে তোমাদিগকে প্রতিদিন 
অন্ন বন্ত্র দিবেন। অন্ন বস্ত্রের জন্য কি তাহারা কখনও কীদে যাহার! 
ঈশ্বরের দাসী? তোমরা ভক্তি ভাবে তাহার সেবা! কর তাহার 
আদেশ শুনিয়া তাঁহার সম্তানদিগের দুঃখ দূর কর, তিনি নিজে 
তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন । 

তিনি তোমাদের কাছে কি চান? ভক্কি-নয়নের জল। প্ররেমার্র 
হইয়া! তাঁহার চরণ ধৌত কর, নিজের প্রেমে নিজে সুখী হইবে । এই 
ভাবে তাহার সেৰা কর যে তিনি জানিবেন যে তোমরা তাহার দাসী, 
এবং তোমরাও জানিবে ষে তোমরা তাঁহারই দাসী । তোমরা এই 
দাসের কথা মনোযোগ দিয়া শ্রবণ কর। আর কলহ বিবাদ করিয়া 
পিতার পরিবারে পাপ অশান্তি আনিও না । অপ্রেম অকুশল আনিয়া! 
আর এই দাসের হৃদয়ে দুঃথ দিও না। ভাল করিয়া তোমাদিগকে 
প্রসন্ন করিতে পারি নাই বলিয়া আর এই দাসকে কষ্ট দিও না। 
ঈশ্বরের জন্য, তোমাদের মঙ্গলের জন্য যাহা বলিব তাহা দয়া করিয়া 
শুনিও। তোমরা যদি সুখী হও, আমি প্রাণের ভিতর গভীর আনন্দ 
লাভ করিব। একটু যদি তোমাদের ঈশ্বরের প্রতি অন্থরাগ দেখি 
আমার মনে কত আনন্দ হয়, তাহা অন্তর্ধামী দেখিতে পান। 
আবার তোমাদের মুখে দুঃখের চিহ্থ “দেখিলে আমার প্রাণ কেমন 
বিদীর্ণ হয় তাহাও তিনি দেখিতে পান। তাই, ঈশ্বর-কন্তাগণ ! 
তোমাদিগকে বিনীতভাবে বলিতেছি ; আর তোমরা সংসার-অরণ্যে 
ভ্রমণ করিও না; কিন্ত ধিনি তোমাদের পিতা মাতা, এবং ধিনি 
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তোমাদের জন্ত স্থথের স্বর্গরাজ্য প্রস্তুত করিয়াছেন, চিরকাল তাছার 
ঘরে বাস কর । 

তোমাদের মনে কি গৌরব বোধ হয় ল! যে, স্বর্গের বাজ 
জগদীশ্বর তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, তিনি তোমাদিগকে স্বহন্তে 
তাহার শ্বগরাজ্যে লইক্সা যাইতেছেন? €ক কয় দিন এই পৃথিবীতে 
বাচিবে তাহার ঠিকানা নাই । মরিবার সময় ত কাদিলেও 
কেহ আপনার হইবে না, আর কেন তবে পাপের মোহিনী মান্ধায় 
ভুলিয়া ঈশ্বরকে দূর করিয়া দিবে? চিরকাল ফান ছুঃখীর্দের হখ 
মোচন করিক্া আসিফাছেন, তিনি তোমাদের ঘরে আসিয়াছেন, 
তোমাদের ভাবনা কি? তোমাদের মস্তকের উপর তাহার পবিজ্র 
প্রেমময় ভস্ত পড়িক্বাছে, তোমাদের ভন কি? তোমরা চিরকাল 
তাহার বিরুদ্ধে শক্রতা করিয়া! আসিয়াছ, কৈ তিনি ত তোমাদের 
প্রতি শক্রতা করিলেন না, বরং তোমাদিগকে তাহার শান্তিনিকেতনে 
লইয়া গিয়া অমুত পান করাইবার জন্য, নিজে তোমাদের হল্ত 
ধরিয়া এখানে আনিলেন । ভগ্ষিগণ ! এমন পিতাকে কি অগ্রাহ্ন 
করিতে আছে % বাহাকে ডাকিলেই প্রাণে আনন্দ হম্স তাহাকে 
কিরূপে হৃদয় হইতে দুর করিয়া দিবে? বল আর এ লীবনে পাপ 
করিব না, আর পিতাকে ছাড়িব না, বল, সকলে দাসী ভুইয়া 
পরস্পরের সেবা করিব । দর়ামন্ ঈশ্বর তোমাদের সহায় হউন । 
তিনি তোমা্দিগকে আশীর্বাদ করুন । তিনি তোমাদের মনে আননর 
দিন। ভত্বীর! সুখী হউন, আমরা দেখিয়া আনন্দিত হই। ভগ্রিগণ ! 
পিতার নাম লইয়া তোমরা সশরীরে সকলে মিলির স্বর্গে চলিকা 
বাও। আমব্া। দেখিয়া আনন্দে উন্মত্ত হই। তোমরা ছঃখিনী, তাহার 


১৪০ আচাধ্যের উপদেশ । 








অবলা! কন্তা বলিয়া তাহার এত দয়া হইল, এই দয়া ভুলিও না। 
তাহার নাম সম্বল করিয়া লও । আজ তাহার মন্দিরে, কি হুইল, 
এই আনন্দ ছবি হৃদয়-পটে চিত্র করিরা রাখ । ছ:ংখিনী কন্তাদিগেক 
প্রতি দর়াময় পিতার এত দয়া! দেখিয়া! আজ চক্ষু জুড়াইল। 





অপরাহু ॥ 
সপ. 
ধ্যান। 


ধ্যানেচ্ছ, সাধকগণ ! একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশ্বরেতে আত্মা সমাধান 
কর। (“আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি এই সঙ্গীত হইল ।” ) 
পুর্বকাজে খষধিরা ঈশ্বরের ধ্যান করিতেন। ধ্যান না করিলে 
ঈশ্খরকে কেহ আল্বত্ত করিতে পারে না । জ্ঞান দ্বারা ঈশ্বরকে জানি, 
বিশ্বাস হারা তাহাকে নিকটে দেখি, ধ্যান দ্বার! তাহাকে হদস্ধে 
ধারণ করি। ধ্যান হবার ঈশ্বরকে হৃদয়ে সম্ভোগ করিবার অন্ত 
প্রাচীনের। নির্জনে যাইয়া তাহাতে আত্মা সমাধান করিতেন । দেখ, 
প্রেমময় আমাদের নিকটে, অথচ আমরা তাহাকে ধরিতে পারি 
না। যতক্ষণ না তিনি হৃদক্সের প্রেম ভক্তি হারা অধিরুত হন 
ততক্ষণ কির্পে তাহার সহবাসে সুখ সম্ভোগ করিৰ ? ধ্যান দ্বারা 
দুর নিকট হয়, সেই নস্ত বিশ্বরাজোর দেবতা আমাদের প্রাণস্থ 
হন । ্রেমমক়ের ধ্যান শুফ নহে । প্রেম ভক্তির সহিত তাহাকে 
ধারণ কর, ধ্যান সরস, মধুর এবং মুক্তি-প্রদ হইবে । বাহার জেহেতে, 
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আমরা বাচিতেছি, তিনি আমাদের দক্ষিণে, বামে, সম্মুখে, পশ্চাতে 
এবং অন্তরে খ্বাণের মধ্যে জীবিতেশ্বর হইন্সা কর্তমান। এই আকাশ 
শুন্ত নহে। ইহার মধ্যে আমাদের সেই প্রাপপুর্ণ ঈশ্বর বাল 
করিতেছেন, প্রেম-চক্ষু খুলিয়া দেখ, তিনি নিকটে । তাহা হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইয়া কি কেহ এক নিমেষ বাচিতে পারে? ষত লোক, 
হত বস্তব দেখিতেছ সকলই তীহারু মধ্যে অবস্থিত্তি করিতেছে । সমুদয়, 
ব্রহ্গাণ্ড তাহার দ্বারা আচ্ছাদিত। যে দিকে চাও সই দিকেই 
ত্রক্ষের ব্যাপ্তি । ক্োতিম্ময় তিনি, কিন্ত তিনি বাহিরের জ্যোতি 
নহেন। হৃদয়ের ঘোরান্ধকার মধ্যে সেই দয়ামম় রহিয়াছেন। প্রাণের 
মধো অতি নিগুঢ় ভাবে তিনি স্থিতি করিতেছেন, সেই গুউতম স্থানে 
গিয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর, দেই গোপন স্থানে তাহার ধান, 
কর, সেখানে বিবাদ নাই, কোলাহল নাই, বাহিরের বিড়ম্বনা! নাই। 
বাহিব্ে তিনি, চারিদিকে তিনি, অন্তরেও তিনি। শরীর-মন্দির, 
বিশ্ব-মন্দির, হৃদক়্-মন্দির সকলই তাহার গম্ভীর সন্তাতে পরিপূর্ণ । 
তাহাকে প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোতের শ্রোত্র এবং সকল 
শক্তির জীবিকা এবং মুলাধার বলিয়া উপলব্ধি কর । তিনি হৃদয়ের 
রত্র, প্রাণের আরাম, নয়নের ভূষণ এবং চক্ষুর অঞ্জন। যতই 
তাহাকে দেখিবে ততই আত্মা প্রেমের সাগত২, এবং পুণ্য শাস্তির 
সমুদ্রে ডূবিবে ৷ ধন্ত তিনি যিনি তাহার ক্রোড়ে আত্মাকে সংস্থাপিত 
রাখিক্সাছেন ! তাহার প্রাণে আমরা প্রানী, তাহার বলে আমর! 
ৰলী, তাহার গুণে আমরা গুলী । তাহা ভিন্ন আমাদের কি আছে ? 
কেবল পাপ অন্ধকার, হুঃখ, অশান্তি । এস বন্ধুগণ! সংসার ছাড়িয়া 
তাহার কাছে বাই। এখানকার মারা মমতা এখানে পড়িয়া থাক্‌ + 
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বাহা এ সংসার এবং নয়নের অতীত, যেখানে স্বর্গের পিতা একাকী 
বসিয়া আছেন, চল সেখানে যাই? সেপানে প্রাণেশ্বর আমাদিগের 
জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন । বাহিরের প্রলোভন, কোলাহল সেখানে 
যাইতে পারে না। পৃথিবীর সকল কামনা বাসনা নিঃক্ষেপ করিয়া, 
বহিবিষয়ের সকল মমতা পরিত্যাগ করিয়া এস একাকী তাহার নিকট 
বসি। কৃপাসিস্থু একটাবার আমাদিগকে দেখা দিন। এস তাহাকে 
প্রাণ মন্দিরে দেখি । প্রাণন্বক্দপ চন্দ্রের ম্যাক্স প্রকাশিত হইয়া তাহার 
পবিভ্র প্রেম জ্যোত্্া বিকীর্ণ করুন। তাহার সহবাসে বাখিষ্া 
আমাদের প্রত্যেকের দেহ মন পবিত্র করুন । 


দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ | ক্ষ 
সায়ংকাল, শুক্রবার, ১৯ই মাঘ, ১৭৯৫ শক; 
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খুষ্টাব্ব। 
তোমাদিগকে দক্ষাময় ঈশ্বর আহ্বান করিয়া এই নুতন রাজ্যে 
উপস্থিত করিলেন । ভ্রাভুগণ ! তোমরা কি সেই হস্ত দেখিতেছ, 
যাহা তোমাদিগকে ধরিয়াছে £ তোমরা কি সেই চক্ষু দেখিতেছ, 
যাহার (প্রম-জ্যোতি তোমাদের উপর পড়িক়াছে ? তাহাকে ভালকব্ধপে 
ধারণ কর, তাহার সাহাষা বিনা বিদ্ব বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে 





ক ২৩ জন ঘুষ) দীক্ষিত হন । দীক্ষিভগণ মান্দ্রাজ লিষ্ধু পাঞ্জাব বঙ্গ বেহার 
উড়িত্যা আসাম প্রভৃতি দেশবালী ছিলেন । ভাহাদিপের প্রতি ইংরাজি হিন্দ 
ও বাজাল। ভাষায় উপদেশ প্রদত্য হয়। বঙ্গ ভাষাম প্রদত্ত বক্তৃতাটা প্রকাশিত 


হইল। 





দীক্ষিতদিগের প্রতি উপদেশ । ১৪৩ 


পান্পে এমন সাধু কেহ নাই। এই রিপুঅয় সংসারে ঈশ্বরই আমাদের 
একমাত্র সহ্থার। তাহার প্রেম-চক্ষু শ্বচক্ষে দেখিলে কিছুরই ভাবন! 
থাকিবে না। আক্ষ যাহা তোমরা এখানে স্বচক্ষে দেখিলে এবং 
স্বকর্ণে শুনিলে, তাহাই তোমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে । পাষাণে 
বীজ অস্কুরিত হয়, মৃত ব্যক্তি সঞ্জীবিত হয়, শুষ্ক তরু মুঞ্জরিত হয়, 
এ সকল তোমরা অন্ত দেশে দেখিবে না । আজ যাহা! দেখিলে 
ইহার ছবি তোমরা হৃদয়ে চিত্র করিয়া লইয়া যাও) যখন ঘোর 
শত্র আসিয়া আক্রমণ করিতে উদ্যত হইবে, তখন অগ্যকার কথা 
স্মরণ করিও, এবং কাতর প্রাণে দয়ামযের শরণাপন্ন হইও | দয়াময়ের 
এত দয্লা যে তিনি মভাপাপীকেও স্বয়ং হাতে ধরিয়া রক্ষা! করেন। 
তাহার রূপার যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া তোমরা স্বচক্ষে দেখিতেছ 
তাহাতে কি আর সন্দেহ তর্ক করিতে পার? যথন পরীক্ষার অগ্নি 
তোমাদের চারিদিকে জ্লিবে, তখন তাহার এই কৃপাই একমাত্র 
সম্বল। তোমার্দিগকে বাচাইবার জন্ত তিনি ভক্তি বিধান করিলেন, 
তাহার দান গ্রহণ করিয়া তোমরা জীবন সার্থক কর। 

সংসারে ঈশ্বর এবং রিপুপিগের সঙ্গে সর্বদাই সংগ্রাম চলিতেছে, 
সেখানে সেনাপতির আজ্ঞা বিনা তোমরা কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও 
না। দক্ষিণ বাছ প্রসারণপূর্বক, ব্রচ্ধান্্র লইয়া! সমুদয় রিপুকুল বিনাশ 
করিবে । বাহিরে তোমাদের কত শক্র, আবার ভিতরে ননের মধ্যে 
শক্রুরা ঘর বাধিয়া রহিয়াছে । সেই ভিতরের দুরন্ত শক্রদিগের হত্ত 
কইতে যাহাতে বাচিতে পার সেই জন্য বিশ্বাসপূর্বক দয়াময় ঈশ্বরের 
আশ্রয় গ্রহণ কর । তাহাকে ভালকপে হৃদয়ে স্থান দাও, তোমাদিগকে 
কোন শক্র আক্রমণ করিতে পারিবে না। তাহার নামরূপ-বশ্ম 
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পরিধান কর । ঈশ্বরের বলে বলী হইয়া, তাহার হস্ত ধারণ করিয়া 
তোমরা রণক্ষেত্রে অবতব্ণ কর, তোমাদের সকল শক্ত পরাস্ত 
হইবে । ব্রঙ্গনামের জযধ্বনিতে গপন মেদিনী কম্পিত হয় । এক 
দিকে যোদ্ধা হইয়া যেমন শক্র সকল বিনাশ করিবে, তেমনই অন্ত 
দিকে বিনীত দাস হইয়া! ঈশ্বরের এবং তীহার সস্তানদিগের সেব! 
করিবে । কে তোমাদের প্রভু? আজ ভালন্ূপে তাহাকে চিনিয়া! 
লও । সর্ধন্বম তাভাকে দিয়া পুথিবীতে তাহার আজ্ঞা পালন কর, 
খর স্বার্থপর হইয্সা জীবন ধারণ করিও না। অহঙ্কারী মন্তককে 
অবনত কর, এই তোমাঙ্গের চারিদিকে ভ্রাতা ভন্ত্রীরা বসিয়া আছেন । 
কোন ভাই কিছ্বা কোন ভণ্রী ঘদি ঈশ্বরের কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করেন তজ্জরন্ত ভোময়। দায়ী । 

এই শরীর কিসের জন্য £ দয়্াময়ের পদসেবা করিয়া ইহাকে 
স্পকিত্র কর। দাস হইন্পা চিরকাল জগতের সেবা কর, অবশেষে 
স্বর্গীয় গ্ুভূর কাছে পুরস্কার পাইবে । নাম ধরিয়া তিনি 
তোমাদিগকে ডাকিলেন আর তাহার অবাধা হইও লা। 
₹ভামারদ্দিগকে যে কাধ্য করিতে ডাকিলেন, প্রাণপণে তাহ! 
লম্পন্ন কর, যুদ্ধের শেষ হইবে । যে দিন দাসত্বের পুরস্কার লাভ 
ক্ষরিবে, সে দিন কেমন সুখের দিন! ব্রাহ্ম হইয়াছ কেন তাহ! 
কি বুঝিতে পারিতেছ না? কুখধামে লইম্বা যাইবেন এইজন্ত ঈশ্বর 
'তোমাদ্দিগকে ডাকিম্নাছেন? এ দেখ পথ শেষ হইয়া আলিতেছে, 
নিকটে কেমন সুন্দর একটী নিকেতন দেখা বাইতেছে, সেখানে 
প্রেম ভক্তি পুষ্প সকল ফুটিয়াছে, সমস্ত গৃহ গন্ধে আমোদিত । 
জাতৃগণ ! এ ঘর ঈশ্বর তোমাদের জন্ভ নির্মাণ করিতেছেন; এ 
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ঘরে গিয়া ভাই ভত্রীদিগকে দেখিলেই পক্িক্রাণ। ইছারই নাম 
শান্তিনিকেতন, এখানে আসিলে মহাপাপী পবিত্র হয়, নিঃসম্বল সম্বল 
লাভ করে। ঈশ্বর বাহাকে সতী করেন সেই এই সংসারে হতবী । 
দরাময় যখন স্থখ দিবেন, তখন ভক্তিভাবে সেই সুখ গ্রহণ কন্রিবে 
এই তোমাদের নিকট বিনীত নিবেদন । 





অপ্রেম দূর হউক । 


রাত্রিকাল, শুক্রবার, ১১ই মাহ, ১৭৯৫ শক? 
২৩শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ । 


আগ্য সমস্ত দিন আমরা দয়াময়ের ককুণা সম্ভোগ করিলাম । 
ততাহার দয়া আজ প্রাতঃকাল হইতে আমাদের পরিত্রাণের অন্ত নুতন 
নৃতন আকর্ষনী শক্তি প্রকাশ করিল । তাহার রম আজ নবীন 
ভাবে আমাদের হাদকস প্রাণ মোহিত করিল। দেখিলে ত বন্ধগণ! 
ত্রা্মসমান্রের জীবন কত আছে। ব্রক্দোৎসব বৎসরের পর বৎসর 
কেমন আমাদের আশা বৃদ্ধি করিতেছে । এই কয়েক দিন কি 
হুইল তোমবা ত স্বচক্ষে দেখিলে । মধুমর দয়াল নামের কত 
মহিমা! যে সকল ব্যাপার দেখিলাম এ সমুদন্ন কি মিথা। ? এ 
সকল কি কল্পনা জ্ঞান করিব ? ঈশ্বর আছেন, এই ঘ্বরে বসিক়্াই 
তিনি অনেক ব্যাপার দেখাইলেন। তাহার বর্তমানতা সপ্রমাণ 
করিবার অন্ত আর কি প্রয়োজন ? ডাকিবার পুর্বে তিনি আসিয়! 
আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের মধ্যে বাস করিতেছেন, সঙ্গীত আরঙ্ত 
করিতে না করিতে তাহার স্পর্শে হৃদদ্ের প্রেম উতথলিয়া পড়ে । 


১৯ 


১৪৬ আচাধ্যের উপদেশ 


তোমরা কি দেখিতেছ না, আমাদের প্রত্যেকের উপকে তেমন 
উদার ভাবে তাহার মঙ্গলহস্ত প্রসারিত হইন্নাছে? সকলের মুখে 
সেই প্রেমসিন্থ বসিকা আছেন, এ সকল কথা যদি ভ্রম হস্স তবে 
লমস্ত সাধন লইয়া নদী জলে নিঃক্ষেপ কর। এ সকল দেখি! 
এখনও যদি ভবিষ্যতে পাপ করিবার বাসনা থাকে তবে আর মনুক্যের 
প্িত্রাণ নাই । প্রেমসিক্ধু! যদি ব্রাঙ্গেরা তোমাকে দেখিকাও 
তোমার ্রমে যুদ্ধ না হইল তুমি তবে প্রেমসিন্থু নহ । তোমার 
প্রেমে মক্ভূমিতে বীজ অস্কুরিত হইল, পাষাণ গলিল, পাপী পত্রিক্রাণ 
পাইল; কিন্ত ব্রা্দেরা এত দেখিয়া শুনিয়াও কি প্রবঞ্চক থাকিবে ? 
ত্রাঙ্গগণ ! জগতকে উদ্ধার করিবার জঙ্য, প্রেমময় কি করিতেছেন 
তোমরা কি দেখিতেছ না? কোথাক্স তোমাদের চক্ষু? কোথা 
তোমাদের কর্ণ? কোথায় তোমাদের হৃদয়? ঈশ্বরের কার্য দেখিয়া 
কি তোমরা অবাক হও নাই? এত আনন্দের বাপার কি কেহ 
মুখে বাক্ত করিতে পারে ? ইহা কেবল হৃদয়ে অনুভব কর! যায় । 
আক্র কত মহাপাপী স্বর্শের জলে প্লাবিত হইল । অন্ধ পাপীর! 
ন্বর্গ দেখিয়া বিমোহিত হইল । ভাই, ভগ্মি, এ সকল দেখি্া 
"আর কি পিতার ঘর ছাড়িতে ইচ্ছা হয্স? ইচ্ছা কি হয় না, ধদি 
মরিতে হয়, এই ঘরেই মরিব ? এই ঘরে পিতার কত প্পেম বর্ষণ 
হইল । বন্ধুগণ এখানে আন অধিকক্ষণ থাকিতে পারিব না । 
পিতার আজ্ঞা পালন করিবার অন্ত সেই সংসারে বাইতেই হইবে । 
এই শুভক্ষণে ক্রমাগত তাহাকে প্রণাম কর, তাহা হইতে পুণ্যবল 
ভিক্ষা করিয়া লও আর ষেন সেই হুর্জন্ন রিপু সকল তোমাদিগকে 
আক্রমণ করিতে না পালে । দর়াময়ের নামে বঙ্ষদেশে এবং ভারতের 
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চারিদিকে ভক্তির ঢেউ উঠিতে লাগিল। এই না৷ ব্রাক্মলমাজের 
শক্ররা বলিরাছিল, ব্রাঙ্মধ্ম্ের জয় হইবে না? চারিদিকে এখন 
কাহার নামের জর়ধবনি উঠিতেছে ? দেখ আজ ঢোথায় মাক্ররা্জ, 
কোথার সিদ্ধ, কোথায় পঞ্জাব, নান। স্থান হইতে ভারতের সস্তানেরা 
আসিয়া ব্রাঙ্গ-পরিবার-ভূক্ত হইলেন। আর কেহই ব্রাহ্মধন্ম্ের জয়ে 
অবিশ্বাস করিও না। এমন স্থুসময় গেলে আর কি আসিবে ? 
প্রেমমস্ব ঈশ্বর কি বলিতেছেন শ্রবণ কর । আজ এ ঘরে যাহ 
শুনিলে, পৃথিবীর কোন্‌ স্থানে কে সমস্ত দিন এমন কথা শুনিতে 
পায়? ঘরে গিয়া কি দেখাইতে পারিবে না কত রত্ব আজ ঈশ্বর 
তোমাদের হন্তে দিলেন % এতগুলি প্রাণের ভাহ ভর্মী আজ ভক্তি 
প্রেমাশ্রতে বিগপিত হইয়া পরস্পরকে কেমন সী করিলেন । 
স্বগরান্যের শোভা কি আজ দেখ নাই ; যাঁদ হহা স্বপ্ন হয় ইহাকেও 
বিদান্স দিতে পারি না। বন্ধুগণ! প্রাণের ভাই ভগ্িগণ ! আঞ্জ 
তোমাদিগকেও বিদাক্স দিতে পারি না। আজ বিদাক্ষের কথ! শুনব 
না। প্রাণের ভিতর বর্দি আঙজ্জ পরম্পরকে স্থান দিপা থাক আব 
বিচ্ছেদ হইবে না বলিক্জা যাও। বল আভ্র বাহার কাছে ০প্রমস্থধা 
পান করিলাম, চিব্রদিন সকলে মিলিয়া তাহারই কাছে এই প্রেমন্থধা 
খাইব। বল যেমন দীননাথের সঙ্গে চির-্রেষযোগে বন্ধ হইলাম, 
তেমনই তাহার ছুঃখী সম্তানদিগকে আর ছাড়িব নাঁ। আজ প্রতিজ্ঞা 
করিনা যাও, এক বৎসর প্রেম ভক্তি সাধন করিব । আজ মন্দিরের 
মধ্যে ধাহার্দিগকে দেখিলাম, হয় ত অনেকের £প্রমমুখ অনেক দিন 
দেখিতে পাইব না। যিনি বেখানে থাকিবেন, বেন ঈীশ্বরেরহই হয়] 
থাকেন । দুরস্থ ভাই ভগিনী খাহারা আসিতে পারেন নাই, পিত! 


১৪৮ লিড উনাদের । 





তাহাদিগকে কুশলে বা । বর্গ হতে বে নেন এখানে আসিল, 
দেশে দেশে ইহা! প্রবাহিত হউক, দেশস্থ বিদেশস্থ সকলের অন্তরে 
প্রেম-পুষ্প প্রস্ফুটিত হউক । আৰু কেহই পিতার অপমান করিও 
না ॥। আর পরস্পরের শক্র হইও না। পিতার রাজ্য হইতে অহস্কার 
অপ্রেম দূর হউক । সকলে প্রেমময়ের প্রেম-জ্যোতসীয় বসিক্বা 
তাহার প্রেমানন্দ সম্ভোগ কর। দিবা রাত্রি দয়াময়কে ডাক, এই 
নামে আমাদের স্বর্শ। অগ্ঠকার উৎসব, প্রাণের উৎসব হউক । 
অগ্যকার ভ্রাতা ভন্মীর! আমাদের প্রাণের ভ্রাতা ভম্মী হউন। এই 
প্রেম-জ্যোতি নিত্য-জ্যোতি হউক । এই প্রেম-জ্যোৎ্সা আমাদের 
. প্রতি জীবনে অনস্তকাল ব্যাপ্ত হউক । 





ভারতাশ্রম ৷ 


০০ 


ব্রাহ্ষিকা উৎসব । 


স্বখধাম ॥ 
প্রাতঃকাল, বিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক) 
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খুষ্টাব। 
ভগসিগণ । তোমরা সখ চাও, ছুঃখ চাও না। এই পৃথিবীতে 
ছচখ কে চায়? সকলেই সুখের প্রক্সাসী, কিসে হঃখ দূর হুম এবং 
সুখ বৃদ্ধি হয়, সমস্ত মানব-প্রস্কতির এই চেষ্টা । সমুদ্র উদ্মোগ, 


সম্বখধাম। ১৪৯ 
চেষ্টা এবং সাধন ভজনের লক্ষ্য এই সুখ । আমরা পুরুষ হইয়া 
বেমন সুখ অন্বেষণ করিতেছে, তোমরা নারী হইয়াও সেইরূপ স্ুুক্চ 
অন্বেষণ করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তোমরা কি মনে সুখ 
পাইযক়্াছ £ সরল অন্তরে বল, ষথার্থই কি তোমরা স্ুন্থী হইস্বাছ? 
তোমাদের মনের মধ্যে কি বথার্থই কুশল শাস্তি বিস্তার হইয়াছে ? 
সত্য সতাই কি তোমরা তোমাদের বন্ধুমণ্ডী এবং পরিবার মধ্যে 
সেই স্বগের পবিত্র শাস্তি সম্ভোগ কঙিতেছ £ তোমাদের ঘরে, 
তোমাদের দেশে কি শান্তি আসিয়াছে? এ সকল সহজ প্রশ্ন, এবং 
এ সমুদয় প্রশ্রের এক উত্তর, তোমরা ত্রাক্ষিক? হহয়! অনায়াসেই 
ইহার উত্তর দিতে পার । তোমরা কি সাহস কবিরা ইহ! বলিতে 
পার না ম্বে, এখন ভোমরা ধাহার আশ্রয় লহম্বাছ তাহার মধ্যে 
সখ ভিন্ন ছুঃখ নাই? যদিও অনেক কণ্টকে শরীর মন বিদ্ধ 
হইয়াছে; কিন্তু যথন ঈশ্বরের দিকে তাকাইক্স! ভবিষ্যতের প্রতি ভৃষ্টি 
কর, তখন কি সহম্র গোলাপ ফুল সম্মুথে প্রস্ফুটিত দেখিতে পাও 
না? পশ্চাতে হঃখের রাজ্য; কিন্ত সমক্ষে যতই পিতার প্রেষরাজ্য 
নিকটভর দেখিতে পাও, ততই কি পবিত্র সুখের আশা বৃদ্ধি হত না? 
কোথায় ছিলে, দস্থাময় পিতা তোমাদ্দিগকে কোথাক্ম আনিয়াছেন, 
থে স্থানে আসিয়া! বসিক্াছ, ইচ্ছ' হয় কি আবার ইহা ছাড়িয়া বাও? 
তোমরা কি অনেকবার বল নাই, দেহ হইতে হি প্রাণ বাক্স, 
তবে ঈশ্বরের পবিত্র সাধকমণ্ডলীর মধ্যেই মরিব? বেখানে ভাই 
ভন্মীর্দের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা বার, তাহা অপেক্ষা আর উচ্চতর, 
পবিত্রতর স্থান কোথাক্স পাইবে ? ভাই ভম্মীদের মুখে পিতার পৰি 
প্রেমের শোতা দেখিলে বে সুখ হয়, সে সুখ কি আর কেহ দিতে 
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পারে? এই ন্বর্গের সুখ দিবার জন্তই পিত1 তোমাদিগকে এখানে 
প্রেরণ করিক্াছেন, ইহারই জন্ত তিনি এত আয়োজন করিতেছেন । 

ভগ্রিগণ ! তোমরাও আমাদের দন্লামন্স পিতার উপাসনা কর, ইহা! 
দেখিলে যে আমাদেব্ অন্তরে কেমন স্থথ এবং শাস্তি হয় কোথাও 
তাহার তুলনা নাই। যখন পিত! আসিক্া কন্তাদিগের অস্তরে দেখা 
দেন, তখন আর হুঃখিনীরা আপনাদিগকে ছঃখিনী বলিক্ষা মানে 
না। যে উদ্ঠানে দক্সাময়ের আবির্ভাব, সেখানে যদি পাচটা ভাই 
কিন্বা পাচটী ভন্মীও একত্র হন, সে আর এক রাজ্য । নেখানকাত্র 
কাহাকেও পাপ আক্রমণ করিতে পারে নাঁ। সেখানে সব্বদাই 
প্রেম এবং পুণ্য চত্দ্রোদম্স। ধাহাদের অস্তর হইতে পিতা আপনি 
ভক্তি উপহার গ্রহণ করিতেছেন, যাহাদের হাদয্স সব্বদাই স্বগের 
পুষ্প-গন্ধে আমোদিত, সেখানে হঃখের সম্ভাবনা কোথার ? একবাৰ 
যদি সেই উদ্ভানে উপস্থিত হইতে পার, এই পৃথিবীর বাড়ী ঘর, 
আত্মীক্স কুটুন্ব, ধন মান, সুথ সম্পতি, পদ প্রশ্থধ্য সকলই ভুলি! 
যাইবে । ঈশ্বর তোমাদিগকে যে স্থানে যাইতে ভা(কিতেছেন, হহ! 
সামান্ত স্থান নহে । সমন্ত পৃথিবীর মধ্যে এহ একটী মাত্র স্থান। 
এই ভুমি সমস্ত জগতের ভূমি, এই স্থানের বায়ু, সমস্ত পৃথবার বাষু, 
এই স্থানের আলোক সমস্ত পৃথিবীর আলোক । এই আলোক 
পাইয়া একদিন সমস্ত জগৎ আলোকিত হইবে, এই বাঘু সেবন 
করিস পৃথিবীর সমুদ্র নর লারী বাচিবে। যখন সমুদয় জগঘাসী 
এহ ভূমিতে আরোহণ কারবে তখনই তাবৎ জগতের পরিত্রাণ 1 
ঈশ্বর 'আনীর্বাদ করুন ইহা! ভিন্ন যেন আমাদের অন্ত কোথাও 
বসিতে না হয়। 
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এই ভূমিতে কি দেখিতেছ ? কেবলই ঈশ্বরের পুজা অচ্চনা, 
কেবলই দক্সামস্ত পিতার চরণ সেবা । সকলেরই মুখে দয়াময় লাম, 
ঈশ্বরের পুত্র কন্তারা পিতার চরণে ভক্তি উপহার দ্দিতেছেন। 
সকলে মিলিয়া তাহার নাম কীণ্তন করিতেছেন ; সকলেই পিতার 
স্থথে সুখী, সকলেরই অন্তরে প্রেম-ভস্তি-পুম্পের সৌরভ । পিতার 
পরিবারে ছুঃখ নাই । ত্রাতার মুখের দিকে তাকাও, দেখিবে তাহার 
সুখে পিতার পবিক্র অগ্নি ্বলিতেছে ; ভগ্মার মুখের প্রতি দৃষ্টি কর, 
দেখিবে তাহার মধ্যেও ঈশ্বরের পবিজ্ঞ €জ্যাত প্রতিভাত হুহকাছে। 
যে দিকে তাকাও সেই দিকেই ঈশ্বরেরহ পবিত্র আবিভাব ! 
কোথাও পাপ নাই, হুঃখ নাই। সকলেরই অন্তর বাহির পবিত্র, 
এখানে কাহারও মনে পাপ প্রবৃত্তি উত্তেজিত হইতে পারে না । 
দয়াময় স্বয়ং পাপকে এখানে আদিতে বারণ করেন। তাহার 
ঘরে প্রবেশ করিলে আর পাপীর ভয় থাকে না। পিতার ঘর 
নিরাপদ । তাহার ঘরে শক্রর প্রবেশ নিষেধ। কে সেখানে 
চৌকি দিতেছেন ? ন্বযং ঈশ্বর । তিনি নিজে তাহার ঘরের প্রহরী, 
পাছে ভক্তদিগের উপাসনার পবিত্রতার মধ্যে কেহ কলঙ্ক আনে 
এইজন্ত তিনি আপনি দ্বার রক্ষা করিতেছেন। অন্ততঃ যতক্ষণ 
তাহার ঘরে থাকিবে, ততক্ষণ তিনি নিজে তোমাদিগকে রক্ষা! 
করিবেন, ততক্ষণ পাপ ছুঃখের ক্ষমতা নাই যে, তোমাদিগকে স্পর্শ 
করে। যখন পিতার উৎসবের £প্রমানন্দে মগ্ন থাকি, মেই সমস 
কি আমাদিগকে পাপের বিষাদ আক্রমণ করিতে পারে ? পিতার 
এই চরপ-ভুমি সম্তানদিগের এখধাম, ইহাই জীবের স্বর্গ এবং শাস্তি- 
নিকেতন । 
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ভগ্মিগণ, পিতাকে তোমরা ভাকিতে শিখিয়াছ, এই অমূল্য 
অধিকার কত উচ্চ, কত পবিত্র, কত মধুর, যতই স্তাহাকে ডাকিবে 
ততই তাহা! বুঝিতে পারিবে । পিতা দক্সা করিয়া তোমাদিগকে তাহা 
রণতলে যে ঘর দিক্াছেন, এ ঘরে ফি ছুঃথ আছে? এখানে কি 
কাহারও কাঁদিতে ইচ্ছা তত 1 লা, ছঃখিনী এ ঘরের মধ্যে কেহই 
নাই। সংসারে বখন ছিলে তখন ছুঃখিনী ছিলে, আবার বদি এ ঘর 
ছাড় আৰার দুঃখিনী হইবে | যে ঘরের ভিতরে পিতা বর্তমান, সেখানে 
কি বিরোধ বিবাদ থাকিতে পারে? যাক্তাদের উপর পিতার প্রেম- 
চক্ষু পড়িয়াছে, তাহারা কি পরস্পরের বক্ষে অস্ত্রাধাত করিতে পারে ? 
পিতার ঘরে তোমরা! কি এমন কোন একটী বিষের আবিষ্কার 
করিতে পার, ধাহ1 লইয়া তোমাদের মধো বিবাদ হইতে পারে ? 
সা, -বিবাদের কারণ তাহার ঘন্দে আনিতে পার না। এই দেখ 
সাহার ঘরে প্রত্যেক পুত্র কন্তার হৃদয়ে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছে, 
দেখ সকলের অস্তরে ভক্তি-শ্রোত প্রবাহিত হইতেছে । এ সকল 
লইয়! কি বিবাদ হইতে পারে? এই দেখ সকলের হৃদয়ে পিতার 
চরণ-পক্স প্রস্ফুটিত, এই দেখ সকল ভাই ভগ্ী পিতার চরণ লইয়া 
আসিতেছে । পিতান্ ভাগ্ডারে কি সামান্ এশ্বর্যা যে, তোমরা আপন 
আপন জব-বত্ব লইয়া কলছ করিবে? 

সেই রসনা যাহা কলহ করিয়া বিষ উদশীরণ করে তাহা এখানে 
ব্াসিতে পারে না । হিংসা-প্রবৃত্তি ষে মনে উত্তেজিত হয়, বিবাদ 
ক্ষরিতে ভালবাসে বে রসন!, এই ঘরে তাহাদের স্থান নাই । এ ঘরে 
প্রবেশ করিলে আর কাহারও পাপের কুষজ্ণা পালন করিবার ক্ষষতা 
খাকে না । এখানে কেহ অন্ধী হইতে পারে লা, কেন না ষে এই ঘরে 
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প্রবেশ কবে, প্রেমসিস্ু তাহার পাপ ও ছঃখ করিবার ক্ষমতা কাড়িয়! 
লন । বাহাক্সা এই ঘরের আশ্রয় লইক়াছে তাহাদের সমুদয় ছঃখের কুপ 
এবং বস্ত্রণার নদী শুষ্ক হইয়াছে । তাহাদের আন কাদিবার বিষন্ব 
কিছুই নাই। এমন সখের ঘরে দয়াময় ঈশ্বর তোমাদিগকে নিমন্ত্রণ 
কবিরা আনিয়াছেন । ঈশ্বরের ঘরে ছঃখিনী হওয়া বাক্স না ইহা! 
দেখাইবার জন্ত তিনি তোমাদিগকে তাহার শান্তি-ঘরে আনিলেন । 
বদ্দি ইহাব্র শোভা দ্বেখিক্সা মোহিত হইক। থাক তবে তোমাদের 
দ্বাক্া জগতের পরিআণ হইবে । এই ঘন্রে তোমন্রা যে ধর্্মলাভ 
করিবে, সমস্ত পৃথিবী সেই ধর্ম গ্রহণ কত্সিব। এখানে তোমক্! 
যে নীতিশিক্ষা করিবে, সমস্ত জগতের তাহা! আদর্শ হইবে। এই 
ঘন্সে তোমরা ধীহাকে দেখিক্সা এবং ধাহার কথা শুনি! পরিআাণ 
পাইবে, পৃথিবীর সকল ঘরে বে দিন তাহাকে দেখিবে, এবং তাহার 
আদেশ শুনিবে, সেই দিন পৃথিবীর পরিত্রাণ । 

এই বায়ু, এই আলোক, এই প্রেম, এই পবিত্রতা, এই শাস্তি 
পৃথিবীর সর্বত্র বাইবে । এই ঘর ছাড়িলেই মৃত্যু । কেন না ইহার 
চারিদিকে সংসানের পাপ প্রবৃত্তি সকল প্রতীক্ষা! করিক্সা বেড়াইতেছে ঃ 
তোমার্দিগকে ইহার বাহিরে দেখিলেই তত্ক্ষপাৎ আক্রমণ করিবে । 
ভগ্লিপণ ! আবার শক্রুর সুখ দেখিতে কি তোমাদের ইচ্ছা হয়? 
শিল্তা্ কাছে নখ পাওয়া যদি শ্বাভাবিক হয় তবে আর কেন ছহখ 
পাইবে ? স্বামী ভাধ্যাকে বল এই ঘর ছাড়ির! আর পৃথিবীতে পিয়া 
তোমাদের মুখ দেখিব না, স্ত্রী শযামীকে বল বদি সশরীরে ন্বর্গে বাইবে 
তবে এখানে এস তোমার সন্ধ্বহার করিব। পৃথিবীতে গিরা কাহাকেও 
স্পর্শ করিব না, কেন না সেখানকার বায়ুতে অন্তর কলক্কিত হয়। 

চে 
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স্বামী স্ত্রী, সকলে এই ঘরে এস, এখানে পরস্পরের প্রতি পবিত্র ব্যবহার 
করিয়া সকলে পরিত্রাণ লাভ করি। আত্মীয়, কুটুম্ব, স্বজন, বন্ধু, 
বান্ধব, তোমরা সকলে এখানে এস ৷ পিতার ঘরের প্রাচীর অনেক 
উচ্চ হইক্সা উঠিল, আর আমরা অন্যদিকে যাইতে পারি লা। 
আর পলায়নের পথ রহিল না । এই স্বর্ণের উচ্চভূমি, এখান হইতে 
আর পৃথিবীর নিম্নভূমি দেখা যায় না। মায়া মমতা কোথায় 
পড়িয়া! বুহিল, আর দেখা যায় না। পিতা ক্রমাগত উপরে 
উঠাইতেছেন, আর ভয় নাই। আত্মীয় বন্ধুগণ ! তোমাদের চরণ 
ধরিয়া বলি তোমরা সকলে পিতার ঘরে এস। এস ঈশ্বরকে লইয়া 
সকলে ধর্মের সংসার করি । ভগ্রিগণ ! বারশ্বার অনুরোধ করিতেছি 
যদি অদ্ধ ঘণ্টার জন্তে ও এখানে সুখ সম্ভোগ করিয়া থাক তবে যেখানেই 
থাক না কেন এই ঘরে থাকিবে। ইহ ভিন্ন আর তোমাদের 
মিত্রালয় নাই, এই তোমাদের মিত্রালয়, এই তোমাদের শঁপত্রালয়, 
একদিকে ভ্রাতা, অন্তদ্দিকে ভগ্রী, একদিকে স্বামী, অন্যদিকে স্ত্রী, 
একদিকে পুত্র, অন্তদিকে কন্তা । 

ঈশ্বরের পরিবারে নর নারী উভয়েরই আবশ্তক"। স্বার্থপর 
হইয়া পুরুষ স্ত্রীকে ছাড়িয়া, স্ত্রী স্বামীকে ছাড়িয়া স্বর্গে যাইতেছিল ; 
কিস্ত একাকী কেহই পিতার ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না। 
ছজনেই ন্বর্গের দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিল । " স্বামীকে ঈশ্বর 
লিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার স্ত্রী কোথায়? জ্ত্রীকে জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তোমার ন্বামী কোথায়? তোমরা কি জান না, 
একাকী 'আসিলে শ্বর্গের দ্বার রুদ্ধ হয়? চন্দ্র হূষ্যের পরস্পর 
মিল না হইলে প্রন্কভির শোভা হয় না। স্ুর্য-প্রকৃতি পুরুষ, 
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চিরকালই তেজ বিস্তার করিয়া আপনাকে দগ্ধ করিয়াছে; চন্দ্র-গ্রক্কাতি 
কোমল স্ত্রীজাতি, আবার পুক্রুষ-প্রকৃতির তেজ বিহনে নিতান্ত 
ছুর্ববল! হইয়! পড়িয়াছে, অত এব পরস্পরের উভয়েরই সম্মিলন নিতাস্ত 
আবশ্তক। যখনই ছুই প্রকৃতির মিলন হইবে, তখনই মনুষ্য জাতির 
পরিত্রাণ । সেই স্বর্গ হইতে প্রেরিত রথে চড়িয়া স্ষামী আ্ী ষখন 
নুতন বিবাহমন্ত্রে, নৃতন প্রণরস্থত্রে নৃতন জীবন আরম্ভ কক্সিবেন- 
তখন আর তীশ্ারা সেই পুরাতন স্বামী এবং পুরাতন স্ত্রী থাকিবেন 
না, তখন দুজনেরই মৃহ্যু হইবে; কিন্তু সেই মৃত্যু হইতে নুতন 
জীবন উঠিবে। তখন ন্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিবেন তুমি কি 
তিনি? স্ত্রী ন্গামীকে বলিবেন তুমি কি তিনি) আশ্চ্য ম্ব্গীয় 
পরিবর্তন! দ্বামী স্ত্রীর নৃতন সম্পর্ক হইল | বে দিন শ্বামীর উপাসনা 
ভাল না হর, সে দিন স্ত্রী তাহাকে ধরিয়া ঈশ্বরের সন্নিধানে লইয়! 
যান, যে দিন স্ত্রী একাকিনী ঈশ্বর 'দর্শনে অক্ষম, সে দিন শ্বানীর 
সাহাযো তিনি সেই স্বর্গের প্রাণনাথকে দেখিলেন। 

যখন এইরূপে স্বামী স্ত্রী, অথবা একটী ভাই কিন্বা একটা ভগ্নীর 
সঙ্গে পবিত্র সম্পর্ক হইবে, তাহাদেব্র পরস্পরের জীবনে স্বর্গের সৌন্দর্য্য 
প্রকাশিত হইবে। যখন দুজনের মধো পৃথিবীর লোক এই স্ম্দর যোগ 
দেখিবে, তখন ক্রমে ক্রমে শত সহত্র লোক 'এবং অবশেষে সমন্ত জগৎ 
ইহার অনুসরণ করিবে । উত্সবের দিন ব্রহ্গমন্দিরে যাহা দেখিক়াছ 
তাহা কি ভুলিক্সা গেলে? তোমাদের ইচ্ছা হইলেই তোমাদের 
মধ্যে ন্বর্গরাজ্য আসিবে । এখনই বল, এখনই ন্বর্ণরাজ্য আসিবে । 
ঈশখর নিজের হস্তে তাহার রাজ্য নিশ্দাণ করিতেছেন, এমন সুখের 
সময» চলিয়া গেলে আর পাইবে না । আর বলির কি, এই মন্ত্র বঞ্ধি 


১৫৬ আচাধ্যের উপদেশ । 

বিশ্বাস কর সকলই হইবে । আমি নিশ্চয় জানি আবার তোমাদের মুদ্ধ 
পুড়িয়া পুরাতন এবং মান হইয়া যাইবে । সংসার আপনার মনোহর 
মুর্তি দেখাইয়া তোমার্দিগকে ভুলাইয়! লইবে, এইজন্ প্রাণ কাদিতেছে। 
আমি আনি আজই হয় ত যথন এই উৎসবক্ষেত্র হইতে উঠিয়া 
বাইবে, পাপ ব্াক্ষস আসিকা তোমাদিগকে গ্রাস করিবে । এইজন্ত 
মিনতি করিয়! বলিতেছি, ভ্রাতার কথায় বিশ্বাস কর, যদি বাচিতে 
চাও, এই ঘর ছাড়িও না। এখানে থাকিতে থাকিতে পরকালের 
জন্ত কিছু সম্বল করিয়া লও। যদি এ ঘরে পিতাকে ভালরূপে 
ধারণ করিতে শিক্ষা না কর, তবে সংসার নিশ্চস্বই তোমাদিগকে 
অয় করিবে । দুঃখের আগুন, নরকের আগুন এই বাড়ীর চারিদিকে 
জলিতেছে, এ সংসার-সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠিতেছে। কিবরিয়া 
গেলে নিশ্চয় মৃত্যু । ভবসাগরের ঢেউ দেখিয়া কেন ভীত হইক়্। 
বলিতেছ ন!, সংসারে বারবার বিপু দলের হস্তে মরিস্বাছি, পিতার 
ঘর ছাড়িয়! আর সেখানে যাইব না । তোমাদের ব্বামীদিগকে হাতে 
পায়ে ধরিয়া বলিয়াছি, €তোমাদিগক্ষেও বলিতেছি, বদি এ ঘর 
ছাড়িক্স! যাও, তোমাদেরই অপরাধ, তোমাদেরই মৃদ্ত্য । তোমাদিগকে 
চিরকাল পিতার ঘরে দেখিব, তোমাদের কাহাকেও ছাড়িতে পাৰি 
না, তোষানিগফে লইয়া পিতার চরপতলে বাস করিব, সকল ভাই 
ভশ্্রী মিলিয়া পিতার খ্ুখে সুখী হইব, এই প্রাপপণ করিয়া বসিয়াছি। 
যদি তোমর! অনুগ্রহ কলির! এখানে থাক তবেই এই দীনের আশা 
পুর্ণ হুয়। তোমাদের মুখপানে তাকাইক্সা। দেখিব, বদি ভিতরে 
স্বর্গরাজ্য আসিম্া থাকে ছাপিরা রাখিতে পারিবে না । স্বর্গের বাস 
আনিয়াছে, কিন্ত তোষাদের মধ্যে সেই বায়ু প্রবেশ করিক়াছে কি 
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না, ভিতরে তোমর1 স্থখ পাইয়াছ কি না, তোমাদের মুখের দিকে 
তাকাইলেই বুঝিতে পারিব । ভিতরে যদি স্বর্গরাজ্য আসিয়া খাকে 
সেই অগ্ধি কি তোমর! ঢাকিয়া রাখিতে পার ? যদি দেখিতে পাই 
তোমাদের মুখে পরস্পরের দাসীর অঙ্গীকার পত্র লিখিত হইয়াছে 
তবে জানিব যে তোমাদের হুঃখের দিন শেষ হইয়াছে । যদি ইহা 
না হইয়া থাকে ছুংখিনী হইয়া নিশ্চয় তোময়া সংসারে মরিবে। 
কবে কাহার কি হইবে কে বলিতে পারে? ঈশ্বরের মুখের দিকে 
তাকাইয়া! এই ভিক্ষা করি তিনি তোমাদের ছুষ্ট বুদ্ধি বিনাশ করুন। 
তিনি তোমাদিগকে তাহার ঘরে রাখিয়া ভাল করিয়া দিন। ভগ্মিগণ ! 
এই কি তোমাদের সন্কল্প হইল যে, ইচ্ছা করিয়া আবার দুঃখের বিষ 
পান করিবে? জয় দয়াময় বলিম্পা একপ্রাণ একনদয় হও, দেখি। 
পারি না কে বলে? ষে নাস্তিক, যে অহঙ্কারী; কিন্তু যে বিশ্বাসী, 
বিনম্মী, সে বলে পারি । পিতার নাম লইক্সা পরস্পরের মুখের পানে 
তাকাও, স্বর্গের আলোক আসিয়া! বিবর্ণকে সুন্দর, এবং শুকে 
সরস করিবে । মৃত্যঞ্জয় ঈশ্বর মৃত্যু নিবারণ করুন। ছুঃখিনীদের 
অনেক দুঃখ হইয়াছে, আর যেন ছুঃখ সহা করিতে না হুয়। 
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মুক্ত স্থানে বক্তুত!। 
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অপরাক্ু, রবিবার, ১৩ই মাঘ, ১৭৯৫ শক ; 
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দ | 


ধনী ছুঃখী ভাইগণ ! তোমরা সকলে স্থির হুইয়া শ্রবণ কর । 
তোমরা কি ঈশ্বরের আন্ঞা জান? তাহার এই আদেশ যে, সকল 
জাতীয় লোকেরাই তাহাকে বিশ্বাস করিবে । সকল জীবে তাহার 
সমান দয়া । তাহার নিকট সকলে এক। তিনি জাতি বিচার 
করেন নাঃ কিস্ত যে কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে তাহাকেই তিনি 
শ্রহণ করেন। ভক্তির সহিত তাহাকে ডাক তিনি দেখা দিবেন। 
এই মাঠের মধ্যে আমরা দীড়াইক্া আছি, এখানে ধলীরও মান নাই, 
দরিদ্র ছুঃঘীরও নীচতা নাই। ঈশ্বরের শ্বর্সরাজাযও ঠিক এই 
প্রকার । বৈকু্ঠ বল, বেহেস্ত বল, স্বর্গ বল, সেথানে সকলেই 
সমান, ঈশ্বরের নিকট ধনী গরিবের প্রভেদ নাই। যাহার কোন 
শ্রশ্বধ্য কিম্বা সম্বল নাই, কিন্ত মনে ভক্তি আছে সেই লোকই সেখানে 
বড়। কেবল প্রেম থাকিলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের 
রাজ্য প্রেমের রাজা । ভালবাসা থাকিলেই ম্বর্গ; আর যেখানে 
ভালবাস! নাই, কিন্তু ঘ্বণ। আছে সেখানেই নরক । অহঙ্কারী হও, 
স্বার্থপর হও, পরকে ত্বণা কর, মনুষ্যকে হিংসা! কর, নিজের মলের 
মধ্যেই নরক দেখিবে। আর অহঙ্কার স্বার্থ ছাড়, বিনদ্দ_ী হও, 
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ভক্তি কর, মন্ুম্তকে ভালবাস, আপনার মনের টি ন্যর্শ দেখিবে । 
এইকব্পে পাঁচটা লোক একত্র হইয়া যাদদ ঈশ্বরকে এবং পরস্পরকে 
ভালবাসে তাহাদেরই মধ্যে ম্বর্ণ স্থাপিত হুইবে এবং ক্রমে তাহ! 
পাচ সহ লোকের মধ্যে বিস্তৃত হইবে এবং অবশেষে সমস্ত পৃথিবীতে 
তাহা ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে । 

বাহার স্বর্গের সুথ পাইয়াছেন তাহাদের সাধ্য নাই তব সেই 
স্থথ লুকাহস্সা রাখেন । কিব্ধপে নগরে নগরে, এবং দেশে দেশে 
ঈশ্বরের ছুঃখী সম্ভতানদিগকে ০সহ ধন্মের অস্ত ঢালিয়া দিবেন, 
হুহারই জন্য তাহান্া ব্যস্ত। এইন্দপে £প্রমরাজ্য ক্রমে বিস্তৃত 
হন । ঈশ্বরের আলোক কে ঢাকিতে পাবে? ছঃথা গাব ভাইগণ ! 
তোমরা কি ঈশ্বরকে দেখিতেছ না? বিশ্বাস-চক্ষু খুলিরা দেখ 
এই আকাশে জশ্বর আছেন; যাহারা অবিশ্বাসা তাহারাই বলে 
ঈশ্বর নাই, চারিদিকে তাহারা কেবলই শৃন্ত ও আকাশ দেখে। 
বাহার ভক্তি আছে তিনি বলেন, “এই এখানেহ ঈশ্বর বর্তমান |” 
বাহিরের চক্ষে ঈশ্বরকে দেখা যায় না তাহাতে ক্ষতি কি? বিশ্বাসীর 
অন্তর জানিতেছে, এই শুন্তের মধ্যে একজন বসিরা আছেন । 
তাহার ব্ধপ নাই, অথচ তিনি ভক্তের মন হরণ করেন, সস্তানের 
হৃদয় আকর্ষণ করেন, ছঃখী পাপীর প্রাণ টানেন। প্রেমমন্ন পিতা 
বলিক্বা ডাক তিনি দেখা দিবেন। মনে বদি বিশ্বাস না থাকে 
মক্কাতেই যাও আর বৃন্দাবনেই যাও কোথাও যথার্থ তীর্থ লাই। 
যাহার বিশ্বাস আছে তাহাকে অগন্নাথক্ষেত্রে যাইতে হুক্স না, তিনি 
সকল স্থানে জগতের নাথ ঈশ্বরকে দেখিতে পান। তিনি জানেন 
জগতের সকলেই তাহার ভাই ভগ্গিনী, কেন না ঈশ্বর সকলেরই 





১৬৬ আচাধ্যের উপদেশ 


পিতা । বিনি ঈশ্বরকে চিনিয়াছেন, মন্স্তকে ভাই বলিয়া গ্রহণ 
করিতে তাহার বিলম্ব হর না। বিদেশী ব্যক্তিও তাহার ভাই, বে 
অত্যন্ত পাপী সেও তাহার ভাই । 

পূর্বকালের খুবিরা মনের ভিতর তীর্থ বিশ্বাস করিতেন, যদি 
মনের ভিতর তীর্থ না দেখিতে পাও, তবে প্রাহাড়েই যাও, কিনা 
অন্ত ভীর্থেহ যাও কোথাও দেব-দর্শন পাইবে না। অতএব 
ভিতরে প্রেম ভক্তি বলে সেই প্রাপেশ্খরের সঙ্গে যোগ অভ্যাস 
কর। এইরূপে ভিতরে যোগী না হইলে সুথ নাই, শাস্তি নাই, 
পর্িআণ নাই । কেবল বাহিরে ভন্ম মাখলে কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র 
পন্সিধান করিলে কেহই যোগী হয় না। অন্তরের সহিত ঈশ্বরকে 
অন্সন্ধান কর এবং তাহাকে ভালবাস, সকল ছঃথ দূর হইবে। 
বাহিরের আআড়ম্বরে শাস্তি নাই। দেশ বিদেশে তীর্থ পধ্যটন 
করিলেই কি লোক ভাল হয়? বৃন্দাবন কিম্বা কাশীধামে গি্সা 
কি লোকে পাপ করে না? অতএব ভাইগপ! ভিতরে তীর্থ 
অআন্ধেণ কর। ভিতরে সাধন আবস্ত কর, বিলম্ব করিও না। 
কোন্‌ দিন মৃত্যু আসিকা কাহাকে আক্রমণ করিবে স্থিরতা নাই। 
এই পৃথিবী পুর স্থান, ইহা স্থের স্থান নহে, কেবলই বিপদ, 
ভর, নিরাশ], এবং নান্াঝ ব্যাপার । কোন্‌ দিন কাহ্ছার কি 
বিপদ্গ ঘটে কিছুক্সই স্থিরতা নাই, ইহার ন্ুব্দর সুন্দর বন্ত দেখিয়া 
মান্ধুষ ভুলিয়া ঘাক্ধ ; কিন্ত ইহার বস্তই ঘোর ছুঃথখ এবং বিষাদের 
কাক্সণ হছুইন্সা উঠে। মলুস্কের মন ধশুই ইহান্ডে আসক্ক হয়, ততই 
তাহান্ প্রাণ ভাপ এবং বিষে অর্ধত্রিত হ্য়। এইবন্ড ভাইগপ ! 
তোমাদের হুঃখে ব্যথিত হইয়া বারবার বজিতেছি অন্তরে অন্তরে 


সাধারণ লোকদিগের প্রতি উপদেশ । ১৬১: 





সেই চিরদিনের ব্বর্গরাজ্য বন্বেষপ কর, অন্তরের মধ্যে সেই প্রেষ- 
প্িবার স্থাপন কর, চিরদিনের জন্ঞ সুখী হইবে । বদি জিজ্ঞাসা 
কর, কিরূপে এভ বড় ব্যাপার সাধন করিবে, উপায় কি? উশ্বর 
এক মাত্র সার, তিনি জীবের পরম গুরু । কলিকালে তাহারই 
লাম এক মাত্র মকর । এই নামে আমাদের প্যর্স, এই নামে আমাদের 
পরিত্রাণ । এই নাম মনের ভিতর রাখ, মন পবিত্র হইবে; রসনায় 
রাখ, বসন শীতল হইবে । এই নামে বিশ্বাস চাই, একবার ভক্তির 
সহিত এই নাম সাধন কর দেখিবে ইহার কত বল। কত লোক 
কঠোর সাধন, তীর্থ পর্থ্যটন, বাগ বজ্ত করিল, কিন্ত কিছুই হুইল ন, 
তাহাদের মন পৃর্কের মত তেমনই ইক্জিরপরারণ বুছিল ? কিন্তু 
বিশ্বাসী একবার ভক্তিভরে দয়াল পিতা বলিয়া ডাকিলেন অমনই 
তাহার মন ঈশ্বরকে লাভ করিল এবং তাহার জীবনের গৃড় মলিনতা 
চলিক্া গেল । এই লাম সামান্ত ননে। নাম বার সহায় তাহার 
ভক্ম কি? এই নাম গ্রহণ কর, সাগরে পাষাণ ভাসিবে ; ভব- 
সমুদ্রের ঢেউ কিছুই করিতে পারিবে না। এই নাম ভিন্ন জীবের 
পরিত্রাণের আর উপাক্গ নাই । 


ন১ 


আচার্য্যের উ 








ভারতব্ষীঁয় ব্রল্মমন্দির | 





ভাদ্রোৎসব। 


৫ আর 


স্বর্গ । 

অবিবার, ২রা ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ? ১৭ই আগষ্ট, ১৮৭৩ খৃষ্টাব | 

আমরা কোন্‌ পথে যাইতেছি, পথিকগণ, তোমরা কি ইহার 
কোন তত্ব পাইন়্াছ 1? আমাদের গম্যস্থান কোথায়, কি জন্ত আমরা 
জীবন-পথে পরিভ্রমণ করিতেছি, কি লাভ করিলে আমাদের আশ! 
পূর্ণ হইবে, তোমরা কি তাহার সন্ধান পাইদ্লাছ? আমাদের সম্মুথে 
কি কিছু আছে, না লক্ষ্যহীন হইয়া দিবা রাত্র কোথায় যাইতেছি 
তাহা আমর! জানি না? ব্রাহ্মগণ, ব্রহ্মরাজ্যের যাত্রিগণ, এই গুরুতর 
বিষয়, তোমরা কি একটু স্থির হইয়া ভাবিবে না? অনেকে বলিবেন, 
স্বর্গ আমাদের গম্যস্থান। কিন্ত জিজ্ঞাসা করি, স্বর্গ কি তোমর! 
দেখিয়াছ? ইহা কি তোমাদের অনেকের পক্ষে অপরিচিত স্থান 
এবং আশার বস্ত নহে? যদ্দি বল, তোমরা স্বর্গ দেখ নাই, কিন্ত 
ভবিষ্ততে দেখিবে, এরূপ আশা করিতেছ, তাহা হইলে জগৎ 


ঙ্‌ আচাধ্যের উপদেশ । 





তোমাদ্দিগকে কল্পনা-পথের পথিক বলিক্স' ঘ্বণা করিবে । কেন না, 
তোমর! আপনারাই ষে বিষয়ের কোন (প্রমাণ পাও নাই, পুথিবীর 
লোক কিরূপে তাহা সত্য বলিস! বিশ্বাস করিবে? তোমরা! 
খ্আপনারাই যদি শ্বর্ণের পুর্বাভাস ন। পাইয়া থাক, তবে জগৎকে 
কিরূপে ম্বর্শের কথা বলিবে ? 

যদ্দি যথার্থই তোমরা ব্রাহ্ম হইয়া থাঁক, তাহা হইলে অবশ্যই 
প্বর্ধামের কোন কোন পুর্ববলক্ষণ তোমাদের নিকট প্রকাশিত 
হইয়াছে । ব্রাহ্গধন্ম সাধনের ছার! আমরা সংসার ছাড়িয়া বৈরাগী 
হইতেছি, পশু-জীবন পরিহান্র করিতেছি, যাহা কিছু অপবিত্র - 
তাহা ত্যাগ করিতেছি, এ সমুদক্স দেখিয়া যখন বলি, আমরা 
স্বর্গের দিকে যাইতেছি, তখন কি ঠিক ইহার অর্থ বুঝিক়্া আমরা 
স্বর্গ শব্দ প্রক্গোগ করি $ যখন বলি, ম্বর্পগ আমাদের লক্ষ্য, তথন 
কি দূর হইতে আমকা সেই স্বর্ণের আভাস দেখিতে পাই £ 
খআআমাদের চক্ষু কি ক্নও স্বর্ণ দেখিকাছে,। এবং কর্ণ কি কখন 
স্বর্গের দৈববাণী শুনিক়াতছ ? আমাদের চক্ষু কর্ণ বদি প্বর্গের কোন 
প্রমাণ দিতে না পারে, এবং মন যদি কখনও ন্বর্গের মধুরতা 
আন্মাদ না করিস থাকে, তবে কিরূপে জানিব যে, আমন! শ্বর্পের 
দিকে যাইতেছি। ঈশ্বকক্ষে না! দেখিরো যেঙ্ছন উঈশ্বর-দর্শন কি, 
আমরা! বলিতে পাবি না) সেইরপ স্বর্গরাজ্যের পূর্বাভাস না পাইলে 
কেনই স্বর্ণের কথা বলিতে পারে না । ধিনি ঈশ্বরকে দেখেন নাই, 
তিনি বদি বলেন সপবিত্রাত্ারা ধন্য, কেন না তাহার! ঈশ্বরের দর্শন 
পাইবেন ।” কে ত্তীহার কথা বিশ্বাস কর্সিবে ? যিনি স্বস্সং ঈশ্বরকে 
দেখেন নাই, তাহাকে কে বলিল, যে নিম্মলাত্মারা ঈশ্বরের দর্শন 


পান। িনি একানে ঈশ্বরকে দেখিতেছেন, তিনিই বলিতে পারেন, 
ভবিষ্যতে কিরূপে ঈশ্বর-দর্শন হইবে । যদি এখানে ঈশ্বরকে দেখিতে 
না পাও, তবে পরলোকে যে ঈশ্বরকে দেখিবে তাহার প্রমাণ কি? 
সেইরূপ এখানে যদি ম্বর্গ দেখিতে না৷ পাও, পরে যে স্বর্গ দেখিতে 
পাইবে কে বলিল? 

বাস্তবিক এই পৃথিবীতে যদি ন্বর্গ না থাকে, তবে স্বর্গ কোখাও 
নাই। যেমন নিজের হৃদর মধ্যে হৃদয়নাথ ঈশ্বরকে দর্শন 
করিতে না পারিলে, কেহই বিশ্বান করিত না, যে ঈশ্বরকে 
দেখা যাক, সেইরূপ এই পৃথিবীতেই যদ্দি ন্বর্গরাজ্যের পুর্ববাভাল 
প্রকাশিত না হইত, কেহই ম্বর্গের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিত না। 
সমস্ত জগতের লোক বলিতেছে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখ! যাক 
না। ব্রাঙ্গেরা বদি তাহাদের বিরুদ্ধে জপ্তান্মান হইক্সা এই কথা! 
বলেন যে, ঈশ্বরকে অবশ্ঠই দেখা যার, তাহা হইলে সব্দাঞ্জে 
ত্রাহ্ঘদিগকে তাহাদের আপন আপন হুন্বরের দধ্যে ঈশ্বর দর্শন করিতে 
হইবে । সেইনপ ষণি জগৎকে ন্বর্শের দিকে আকর্ষণ করিতে চাও, 
তবে সর্বাশ্রে তোমরা আপনার! প্বর্গের শোভান্গ মোহিত ক্ইয়াছ, 
সকলকে ইহ! দেখাইতে হইবে। শ্বর্পকি? যেখানে ঈশ্বর তাহার 
তক্ত সম্তানদিগকে লইরা বাস করেন, ভাহাই ন্বর্প, ইহা ভিন্ন স্বর্গ আর 
কিছুই নহে। যেখানে ঈশ্বরের সন্তানগণ তাহার উপা্না এবং 
তাঁহার মাষ গাদ করিয়া পরিজ্ঞাপ লাত করেন্দ তাহাই ন্ঘর্গ। যেখানে 
ঈশ্বর প্বয্ং মধ্যস্থলে থাকিক্কা তাছার পুনে পুরে, কন্তাতে কন্তনতে, 
এবং পুঝ্স কন্তাতে পবিত্র প্রযোগে পরম্পরক্ষে লম্বদ্ধ করেন, যেষ্খাে 
জীবাক্ম! পক্সমাত্্াকে পাইয়া সংসাক্পের সনদ পাপ তবপ ভুবি 








৪ আচার্যের উপদেশ 


যায়, যেখানে মহাপাতকীর হৃদক্ হইতে ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি 
এবং ক্কৃতজ্ঞতা উত্থিত হয়, যেখানে মনুষ্বোর স্বার্থপরতা, উদার (প্রেম সিন্ধু 
মধ্যে এবং তাহার রিপু সকল জ্বলস্ত পুণ্যের মধ্যে বিলীন হইক্সা যাক, 
যেখানে কোটা কোটী মনুষ্য ঈশ্বর-প্রেমে এক হইয়1 যার তাহাই স্বর্ণ । 

এ সমুদয় যদি কল্পনার কথা হস, তবে বন্ধুগণ, অস্তর হইতে 
শ্বর্গের আশা দূর করিয়া দাও। ব্রাহ্গদগতে শত শত ন্বর্গায় 
ব্যাপার দেখিয়া কি্ূপে বলিবে যে তোমরা স্বর্শ দেখ নাই। 
প্রত্যেক ব্রান্দের চক্ষুকে আজ আমি সেই স্বর্গের দিকে নিমন্ত্রণ 
করিতেছি । আমরা সকলেই ন্বর্গ দেখিয়াছি । প্রমাণ কোথায় £ 
উৎসব-ক্ষেত্রে। একবার নয় শতবার উৎসব-ক্ষেত্রে এবং উপাসনা- 
মন্দিরে পৰিষ্কত নক্বনে আমরা! স্বর্গের শোৌভ। দেখিক্সাছি এবং প্রেমিক 
হৃদয়ে স্বর্গের মধুরতা আস্বাদন করিয়াছি । ইহা যদি স্বর্গ না হয়, 
তবে পৃথিবীর আর কোন স্থানে স্বর্গ নাই। আবার জিজ্ঞাসা করি, 
স্বর্গ কোথায় ? যেখানে ভক্তের। ঈশ্বরের দয়া সম্ভোগ করেন, এবং 
ঈশ্বর কাহার সস্তানদিগের প্রেম গ্রহণ করেন। এই যে দেবতা 
এবং মন্ুযোর মধ্যে প্রেমের বিনিময়, ইহাতেই স্বর্গের আরম, ইহাতেই 
স্বর্গের অনস্ত শোভ। । পৃথিবীতে ইহার উপম৷ নাই। মাতার সঙ্গে 
কন্তার, পিতার সঙ্গে পুত্রের, ভ্রাতার সঙ্গে ভ্রাতার, ভপিনীর সঙ্গে 
ভগিনীর, অথবা ভগিনীর সঙ্কে ভ্রাতার, কিম্বা বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যে 
নিগুড়তম,__গৃড়তম সম্পর্ক, তাহার কিছুরই সঙ্গে এই শ্বর্গীয় মিলনের 
তুলনা হয় না । স্যানী স্ত্রী বাহার! চিরজীবনের জন্ত মধুর প্রপক়স্ত্রে 
আবদ্ধ হন, তীহারাও এই শ্বর্গীয় প্রেমের দৃষ্টাত্তস্কল হইতে পারেন 
না। স্বর্গে এক দিকে যেমন ঈশ্বরের সঙ্গে সম্গষ্যে্ অনস্তকালের 


স্বর্গ । ৫ 





শু়তম প্রেমষোগ, অপর দিকে তাহার সম্তানদিগের মধ্যে চিরকালের 
জন্ত অখণ্ড প্রেমযোগ । যেখানে যথার্থ স্বশেরি মিলন, সেখানে দ্বিবচন 
কিস্বা বহুবচন নাই । (সেখানে সকল নর নারী এক প্রাণ, একাত্ম! ১ 
জাতিভেদ, বর্ণতেদ, সেখানে স্থান পাইতে পারে না । সকল প্রভেদের 
উপরে এক ঈশ্বরের পরিবার । যেখানে একজন আর একজনের 
সঙ্ক্রে মিলিতে পারিল না, সেখানে শ্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। কেন না, 
প্রেমষোগে অমিলন অসম্ভব । রূপ, গুণ, ধন, মান, জ্ঞান, ধন্দন কিস্বা 
জাতিভেদ, কিছুতেই শ্বর্গীয় বন্ধন শিথিল করিতে পারে না । খানে 
সকলেই এক প্রাণ, একাত্ম! ; ইহাই স্বর্গের প্রধান লক্ষণ। 
স্বর্গের আর একটী লক্ষণ এই, যে ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলেই 
সমস্ত জীবনের রাশীকৃত পাপ এবং ভয়ানক যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ তিক্লোহিত 
হক্স। নিতান্ত জঘন্ত হৃদয় পবিত্র হয়, এবং বহুদিনের তাপিত প্রাণ 
শীতল হয় । কি ছিলাম, কি হইলাম, পাপী ইহ! ভাবিয়া অবাক 
হয়। হঠাৎ কিরূপে এই মহাপরিবর্তন হইল, সে বুবিতে পারে 
নাঁ। যাহার চিত্ত ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ত ছিল, তথায় হঠাৎ 
কির্ধপে জবলস্ত সুর্যের আলোক বিকীর্ণ হইল, এবং যে হৃদয় কেবল 
শুষ্ক মরুভূমি ছিল, তথায় কোথা হইতে অজজ্তর বুষ্টিধারা নিপতিত 
হইতে লাগিল, পাপী বুঝিতে পারিল না, কিন্তু এ সকল অন্ভুত 
ব্যাপার সে স্বচক্ষে দেখিল ; এবং স্বকর্ণে স্বর্গের প্রেমধবনি শুনিল। 
সে প্রত্যক্ষ দেখিল, অন্ধ চক্ষুক্মান্‌, বধির শ্রবণ-শক্তিষান্, মূর্থ জ্ঞানী, 
পাপী পুণ্যবান, এবং ছঃঘী সখী হইল। কিরূপে এ সকল ব্যাপার 
ংঘটিত হইল, তাহা সে বলিতে পাবে না। কিন্তু যে সকল পরিবর্তন 
হুইল, তাহাতে আর সে সন্দেহ করিতে পারিল না। 


৬ আচাধ্যের উপদেশ 


তৃতীয় লক্ষণ এই, তাহার সঙ্গে সমুদয় ভক্ঞবৃন্দের সম্মিলন হইক্সা 
গেল। ব্রহ্গরূপার পরাক্রম দেখিয়া যখনই সে বলিল, “জয় জগদীশ” 
তখনই তাহা সকলের হৃদয়ে প্রতিধবনিত হইল । এবং সেই সম্মিলিত 
জয়ধ্বনি শুনিয়া সহস্র সহভ্র আত্মা দ্বর্গের দিকে ধাবমান হইতে 
লাগিল । স্বর্গে প্রবেশ করিলে এ সকল পরিবর্তম অনিবাধ্য ৷ 
সেখানে শোক, তাপ, এবং হৃদয়ভার নাই । যাহার! স্বর্গের বাহিরে, 
তাহারাই মলিন-হৃদয়, কিন্ত ধাহারা স্বর্গের মধ্যে তাহারা চির-প্রফুল্ল ॥ 
সেখানে সর্বদাই আনন্দ-শোত,-_পুণ্য-আোত প্রবাহিত হইতেছে ; 
নিরানন্দ,-_অপবিত্রতা সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। এমন 
শ্থানকি তোমরা দেখিয়াছ, যেখানে কিছু আনন্দ, কিছু নিরানন্দ, 
কিছু পবিত্রতা, কিছু অপবিভ্রতা ? যদি দেখিসা থাক, তাহাকে 
তোমরা স্বর্গ বলিও না । স্বর্গে আংশিক প্রেম, আংশিক শাস্তি লাই, 
সেখানকার সকলই সম্পূর্ণ । যখন দেখিবে, শত শত নর নারী 
সম্পূর্ণরূপে আত্মার মলিন বসন পরিত্যাগ করিলেন এবং পুণ্য বসন 
পর্দিধান করিস পবিজ্র উপাসনা-মদ্দিরে আসিয়া উপস্থিত হুইলেল, 
তখন জানিবে যে, পৃথিবীর মধ্যে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল । ইহাই 
খআমরা শ্বচক্ষে দেখিয়াছি, দেখি নাই বলিলে মহাপাপ হইবে । 
প্রত্যেক ব্রাহ্ম ইছা দেখিকাছেন । ফোথান্ন? এই নগর মধ্যে, এই 
মন্দিরে, এবং উৎসব-ক্ষেত্রে । ন 

এমন কথা বলিতে পারি না, যে স্বর্গ দেখি লাই ? স্বর্গ দেখিরাছি, 
অন্ততঃ মুহ্র্ডের অন্ত কত বার শ্বর্গ আমাদের নিকট অবতীর্ণ 
হইন়্াছে 3 কিন্তু পরিতাপের বিষক্স, ইহা আবার অস্তছিত হইয়াছে। 
স্বর্ণ আসিয়া আবার গেল ফেন? বিছ্বাতের ক্তান্ স্বর্গের বাত্রীদিগকে 


স্বর্গ । ণ 


একবার পথ দ্বেখাইকা আবার কোথান্প চলিয়া গেল। স্বর্গের আলোক 
দেখিয়া পথিক কতদূর অগ্রসর হইল; আবার কিন়্তক্ষণ পরে পুর্ববাপেক্ষা 
আরও ঘনতর অন্ধকার দেখিতে লাগিল । কতবার আমাদের জীবনে 
এ সকল হুর্ঘটন1 ঘটিল। এই উৎসবের আনন্দ এবং স্বর্গের প্রেষরস 
পান করিয়া আমাদের আত্মা উন্মত্ত হইয়াছিল, কিছুকাল পরে আবার 
শোচনীয় পরিবর্তন দেখিলাম । ম্বর্গে উঠিয়া আবার কেন নরকে 
পড়িলাম । এইরূপে কতবার স্বর্গের পর নরক দর্শন করিলাম ; 
কিন্ত ইহাঁও স্বীকার করিতে হইবে, যে নরকের পর আবার স্র্প 
দেখিয়াছি । ঈশ্বর যদি ব্রাহ্মকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি কোন নূতন 
উতৎ্কৃষ্টতর স্বর্গ চাও, না যে স্বর্গ দেখিয়াছ, তাহাই আবার দেখিতে 
চাও? ব্রাহ্ম বলিবেন, প্রভে। ! আমি আর কোন ন্বর্প চাছি না, 
বে ম্বর্গ আমি বারস্বার দেখিয়াছি, তাহাই আমাকে দেখাও । ্ুক্ত 
বলেন, পিতঃ, তোঘার প্রসার্ধে সেই যে বিদ্াতের ভ্যান স্বর্গের আলোক 
দেখিক্সমছি, তাহা! তুমি আমার হৃদয়ে চিরন্ধ্যালোকে পরিণত কর । 
ইহাই ধর্মজীবন সাধনের সার তত্ব । ঘে উৎসব, ষে স্বর্গ আমরা 
ক্ষণকালের জন্ত সম্ভোগ করিতেছি, এই পৃথিবীর মধ্যে তাহ! 
নিত্যোৎ্সব, এবং নিত্য স্বর্গ হইবে । 
এই ষে আমাদের প্রচারকের! ঢেশ দেশাস্তর পর্য্যটটনপূর্ববক 
ঈশ্বরের মহিষ! প্রচার কল্িতেছেন, এবং এই যে শত শতভাই 
ভগিনী পক্ষিবাত্র সংগঠন করিতে চে হইতেছেন, এবং কত লোক 
ধর্দ্পুক্তক লকল লিখিয়া ঈশখরের সত্য সকল প্রচার করিতেছেন, 
এ সমুদর স্বর্গীয় ব্যাপারের শেষ ফল এই বে, এই পৃথিবীতে শ্বর্গরান্থ্য 
ংস্থাপিত্ত হইবে । এই উৎসব ভৰিম্যতে চিরস্থায়ী হউক! পৃথিবীকে 


আচার্যের উপদেশ 


শ্র্গে পরিপভ করিবে । পরলোকের স্বর্গ ত আছেই। সেখানে 
গিক্লা ত ঈশ্বর প্রদণিত পুণ্যপথে বিচরণ কন্পিতেই হইবে; কিন্ত যে 
পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া! যাইব, ইহাকে যে পরিমাণে স্বর্গের নিকটবর্তী 
করিয়া যাইতে পারিব, সে পরিমাণে আমাদের জীবনের স্বার্থকতা | 
আমরা সকলেই পৃথিবীতে এইজন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি । ধাহারা 
আমাদের পরে আসিবেন, তাহাদিগকেও ঈশ্বর এইজন্ প্রেরণ 
করিবেন । এইকপে ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরের ভক্তসস্তানদিগের সাধন বলে 
পৃথিবী এমনই পরিসষ্কত হইবে যে, তখন ন্বর্শে ঘেমন দেবতার ইচ্ছা! 
সম্পন্ন হইতেছে, পৃথিবীতেও সেইবূপ কেবল তাহারই ইচ্ছা সম্পন্ন 
হইবে । 

পৃথিবীর সেই ভবিষ্যৎ স্বর্গরাজ্যের অর্থ এই নহে, যে তখন 
মনুষ্য বাণিজ্য প্রভৃতি সমুদয় সংসার কাধ্য ছাড়িয়া কেবল এক স্থানে 
বসিয়া! ঈশ্বরের নাম সঙ্কীর্তন করিবে । সংসারের সমুদয় কাধ্য সম্পন্ন 
হইবে, অথচ মনুষ্তের সমস্ত জীবনে কেবল নিত্য ব্রন্দোৎসব হইবে । 
আমাদের অনেকের জীবনেই এই ন্বর্গের পূর্বাভাস প্রাপ্তি হইক়্াছে 5 
কত লক্ষ লক্ষ বৎসর পরে, পুর্ণভাবে ইহ! পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হইবে, 
তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ইহাও বলিতে পারি না, যে স্বর্গ 
এমন কোন বস্ত বাহ আমরা দেখি নাই, অথবা ইহা কেবল আশা 
এবং কল্পনার বস্ত। ধন্ত সেই ব্যক্তি, ধিনি স্বর্গে প্রবেশ করিক়্াছেন ! 
ধন্ত সেই ব্রক্মভক্ত, ধাহার হৃদয়ে সমস্ত জগৎ অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে, 
এবং বাহার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ নর নারী এক প্রাণ হইয়া! গিক্সাছে ! 
খন হ্বর্গ হইতে তাহার মন্তকে পুম্পবৃষ্টি হস্স, সমন্ত জগৎ তাহার 
সৌরভ প্রাপ্ত হয়, বখন তিনি পিতার নিকট হইতে একবিন্দু প্রেম 


ঈশ্বর অতি নিকটে । 


লাভ করেন, লক্ষ লক্ষ ভাই ভগিনীকে তিনি তাহা বিতরণ করেন । 
এইরূপে বদি আমরা শ্বর্গসাধন করি, তুমি আমি হে যে স্থ এবং 
পবিত্রতা ভোগ করিতেছি, সমস্ত জগৎ তাহা ভোগ করিবে । প্রকৃত 
ব্রাহ্ম ঈশ্বরের নিকট হইতে আপনার জন্ত কিছু গ্রহণ করেন না, 
তিনি বাহা লাভ করেন, তাহাতে জগতের সমুদয় নর নারীর অধিকার । 
আমাদের পৃর্ববর্তী তক্তদিগের নিকট এইজন্ত ক্রুতজ্ঞ হই, যে তাহারা 
ঘাহা ঈশ্বরের নিকট লাভ করিয়াছেন, আমরা তাহা ভোগ করিতেছি । 
স্টাভাদদর দ্বারা স্বর্গের রাজা প্রেমসিন্থ ঈশ্বর যে জ্ঞান, প্রেম এবং 
ধন্ম প্রগার করিকাছেন, এখনও সমস্থ জগৎ তাহা সম্ভোগ করিতেছে, 
এবং আমাদের পরে ধাভাঁরা আসিবেন, তাহারাও এ সকল ন্বর্গের 
পত্র উপভোগ করিবেন । এইবপে সমস্ত মনুষ্য জাতি দ্বারা যে স্বর্গ 
স্থাপিত হইবে, সেই স্ব্প আনা চাই, এবং ঈশ্বর-প্রলাদদে তেই 
স্বর্গ ই যেন আমরা পাই । - 





ঈশ্বর অতি নিকটে । 
প্রাতঃকাপ, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; 
৯৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ শুষ্টাব । 
বাঙ্গদিগের যে ঈশ্বনে বিশ্বাস ইভা অতি উচ্চ এবং স্মিষ্ট। এই 
বিশ্বাসের জন্য মে ঈশ্বরকে আমাদের কত পরিমাণে ধন্যবাদ কর! 
উচিত ভাভা কান বলিদ্না শেষ করা যায় না। তিনি আমাদিগকে 
কত প্রকার সুখ দিতেছেন, কিন্ত এই বিশ্বাসের মিতার তুলনাক়্ 
আর কোন স্থখই সণ বলিয়া বোধ হয় না। যখন ভাবিয়া দেখি 
চি 


আচাধ্যের উপদেশ । 


শ্বর্পের দেবতা দয়াময় পিতা আমাদের পরিজ্রাণের জন্ত আমাদের 
লিজের আত্মার মধ্যেই কেমন সহজ পথ উম্ুস্ত করিয়া দিক্সাছেন, 
তাহার কাছে যাইবার জন্ত মধুর বিশ্বাস্ূপ কেমন সহজ উপাক্স 
বিধান করিয়াছেন, তখন মন আপনি প্রেম এবং ক্কৃতজ্ঞতা ভারে 
অবনত হয, এবং ইচ্ছা হক, প্রতি নিমেষে ভূমিষ্ঠ হুইয়! তাহাকে 
প্রণাম করি। দেব দর্শন করিবার জন্য পৃথিবীর সহত্্ সহল্র লোক 
তীর্থ স্থানে যাইতেছে ; আবার কত সাধক ইষ্ট দেবতাকে পরলোকে 
দেখিতে পাইব কেবল এই আশাক্স কত কঠোর সাধন করিতেছে $ 
কিন্তু ব্রাঙ্মদিগের কেমন সৌভাগ্য ; দেবতাকে দেখিবার জন্ত তাহা- 
দিগকে অনেক দূর পথ যাইতে হক্স না; অথবা কোন ভবিষ্যৎ কালের 
প্রতীক্ষা করিতে হয় না, যখনই তাহার! স্বীপ্ দেবতার সঙ্গে সাক্ষাৎ 
করিতে ইচ্ছা করেন, তখনই তাহাকে দেখিতে পান, এবং কিছু 
মাত্র দূরে যাইতে হয় না) কেন ন৷ ব্রহ্ম তাহাদের অতি নিকটে । 

ব্রহ্ম আমার অতি নিকটে ইহা বিশ্বাস করিলেই আমাদের 
পরিত্রাণ । আমার অতি নিকটে পরম পিতা বসিয়া আছেন । জ্ঞান, 
প্রেম এবং পুণা শাস্তির অনস্থ আধার, ন্বর্গরাজ্যের অধিপতি, আমার 
প্রান সিংহাসনে অধিষ্ঠান করিতেছেন, তাহার মধ্যে আমি বাস 
করিতেছি যিনি ইহ! বুঝিতে পারেন তিনি ভক্ত । তিনি শুনিতেছেন, 
ঈশ্বর বলিতেছেন,_“সন্তান ! এই দেখ আমি সমস্ত শ্বর্গরাজ্য লইন্সা 
তোমার অতি নিকটে রুহিয়াছি |” বস্ততঃ আমাদের ঈশ্বর যে অতি 
দুরে একটা স্বতন্ত্র গৃহ নিশ্মীণ করিয়া বাস করিতেছেন, তাহা নহে। 
সহআ্র বৎসর পরে সেই গৃহে গিয়া তাহাকে দেখিব এরূপ ধশ্ম তিনি 
ত্রাঙ্মদিগের নিকটে প্রেরণ কবেন নাই। তিনি কাছে না থাকিলে 


ঈশ্বর আত নিকটে । ১১ 





তাহার সম্তানগণ নিমেষের জন্ত বাচিতে পারে না এইজন্তই তিনি 
তাহার প্রত্যেক পুত্র কন্তার হৃদয়ের মধ্যে আপনাকে ব্রাখিক্া 
দিয়াছেন। ভাই! ভগিনি! চক্ষু খুলিয়া দেখ কে সম্মুখে আছেন । 
ইহা অপেক্ষা উৎ্রুষ্ট অমূল্য রক্ত জগতে আর কি আছে? বাস্তবিক 
ইহা অপেক্ষা মন্থুষ্ের উচ্চতর অভিলাষের বস্থ আর কিছুই লাই। 
ষে ধশ্ম বিশ্বাস করিলে যেখানে বসিয়া আছি এখানেই ঈশ্বরকে 
দেখা যায় তাহা কি সামান্ত ধশ্দ? ঈশ্বর আমার অতি নিকটে 
আছেন ইহা কি শ্বপ্রের কথা? আমি কি কল্পনার কথা বলিয়া 
তোমাদিগকে অন্ধকারে লইয়া যাইতেছি? কেবল বল এই ঈশ্বর 
আমার কাছে, সেই ঈশ্বর যাহার জন্ত আমার প্রাণ কীাদিত ; কতবার 
বলিতাম, তাহার দর্শন কি পরথিবীতে পাইব, সেই তিনি আমার 
নিকটে । চারিদিকে অন্ধকার দেখিয়া ধাহার সম্বন্ধে নিরাশ হইস্া- 
ছিলাম সেই পিতার সুন্দর মুখ আমার অতি নিকটে । বরং অন্ত বস্ত 
দেখিতে চক্ষুর আয়াস আবশ্তক, কিন্তু আমার প্রিয়তম পিতা এত 
নিকটে যে, তাহাকে দেখিবার জন্ত আমার চক্ষুর পরিশ্রম হয় না। 
যখন প্রাতে নিদ্রা হইতে উঠি, তখন সব্বাপেক্ষা ধাহাকে 
নিকটে দণ্ডাকমান দেখি তিনি কে? সেই আমাদের চক্ষুর চক্ষু 
প্রাণের প্রাণ পরম পিতা । নিদ্রা হইতে উঠিবা মাত্র ভক্তের কাহাব 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হক্স? তীহার সেই প্রিক্তম পরমেশ্বর । ইহাকে কি 
স্থুলন্ড দর্শন বলে না? কে বলে ব্রচ্জ-দর্শন আদ্বাস সাধ্য ? ঈশ্বর 
এখানে, অতি নিকটে, ইহা বলিলেও সম্পূর্ণদপে তাহার নৈকট্য 
নির্দেশ করা হইল না। কেন না চক্ষু যেখান হইতে দৃষ্টি আরস্ক 
করিল সেখানে থাকিয়া! ব্রহ্ম বলিতেছেন, চক্ষু! তুমি অন্যের ঘরে 


১২ আচারের উপদেশ । 





কোথায় যাইতেছ,__-আগে আমার ৫্রম-জলে ধৌত হইতে হইবে। 
আমাকে অতিক্রম করিয়া কোন বস্ত দেখিতে পার না। ভক্ত 
বলেন পিতাকে না দেখিম্না আমি অন্ত কোন বস্ত দেখি না। অন্ত 
লোক দেবতার অন্বেষণে অনেক দূর পথে যায়, যতই পরিশ্রাস্ত হয়, 
আরও দূরে যাইতে হয়, কিন্ত ভক্তকে ঈশ্বর দূরে যাইতে দেন না । 
পিতার সঙ্কল্ল এই যে ঘরে বসিয়া তিনি পুত্রকে দেখা দিবেন । 
হয় সর্বাপেক্ষা নিকট এবং আপনার বলিক্সা তাহাকে দেখ, নতুবা 
ঈশ্বর কল্পনা ছাড়িয়া দাও, কেন না যে তাহাকে দূরে মনে করে 
তাহার ধন্মের মূলে অসত্য, স্ৃতরাং তাহার সমস্ত সাধন মিথ্যা । 
সেই অসতোর ভিতর কিক্ধপে প্রকৃত ঈশ্বর দেখা দিবেন ? 

ত্রাঙ্গ! ব্রান্ষিক ! সাবধান, কদাচ পিতাকে দূরে মনে করিও না) 
কেন না তাহা হইলে আর তাহার দেখা পাইবে লা, কিন্ত এই আমার 
ঈশ্বর নিকটে ইহা মনে করিয়া যেখানে একটা বিন্দুমাত্র দাগ দিবে, 
সেইথানেই তিনি তোমাদিগকে দেখা দিবেন । সেই সুস্মতম বিন্দুর 
প্রতি দৃষ্টি করিয়া থাক দেখিবে সেই সামান্ত স্থানের মধ্য হইতে 
কোটা কোটী নর নারীপূর্ণ শ্বর্গরাজ্য বাহির হইতেছে । তুমি যাহ! 
চাও, রম চাও, পুণ্য চাও, জ্ঞান চাও, শাস্তি চাও, সেই বিন্দুর 
মধো সকলই পাইবে । সেই বিন্দুর মধ্যে প্রেমসিন্ধু, পুণাসিন্ধু, 
জ্ঞানসিন্ধু, শাস্তিসিন্কু ঈশ্বর বাস করিতেছেন, দেখিয়া তুমি অবাক 
হইবে । যখন ঈশ্বর ভক্তকে দেখা দেন, অনস্ত বিস্তৃত ভাবে নহে; 
কিন্ত ভক্তের অতি নিকটে আসিয়া তিনি প্রকাশিত হন। তাহাকে 
দর্শন করিবার জন্ত ভক্তকে দুরে যাইতে হক নাঁ। কিন্ত তিনিই 
ভক্তের বক্ষঃস্থলে আসিঙ্গা দণ্ডারমান হুন। তাহাকে নিকটে না 
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দেখিলে কদাচ ভক্তের প্রাণ শীতল হইতে পারে না। ব্রাহ্মধন্্ম এই 
জন্য সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ট এবং মধুমক্স যে ইহা ঈশ্বরকে অতি নিকটে 
প্রদর্শন করে। যাহারা এই ধন্দ সাধন করিস়্াছেন, অথবা! ব্যাকুল 
অন্তরে ঈশ্বরকে অতি নিকটে, হৃদয়ের মধ্যে অন্বেষণ করিয়াছেন 
তাহাবাই ইহার মধুরতা আন্বাদ করিক্াছেন। 

ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের আত্মীয়; তাহার প্রকৃতিই এই যে 
তিনি কাহারও দূরস্থ কিম্বা পর হইতে পারেন না । যদি বল একদিকে 
যেমন ঈশ্বর আমাদের অতি নিকটে অন্তদিকে সেইরূপ তিনি আমাদের 
অতি দূরে । এক ভাবে ইহা সত্য ; কিন্তু যিনি বলেন আমি নিকটে 
ঈশ্বরকে পাইলাম ন1, তিনি মিথ্যাবাদী । বিশ্বাস কর আমার অতি 
নিকটে ঈশ্বর আছেন। কিন্ূপে আছেন তাহ! জিজ্ঞাসা করিও না) 
কারণ কেমন করিয়া তিনি তোমার কাছে আসিলেন, তাহা জানিয়া 
তোমার কি হইবে? তুমি কেবল তাহার বণ্তমানতা উপলব্ধি করির়! 
পুণ্য শাস্তি সম্ভোগ কর । বল, ঈশ্বর কাছে আছেন, দেখিবে বলিতে 
না বলিতে প্রাণের যন্থূণা দূর হইবে। ঈশ্বর কাছে আছেন বিশ্বাস 
করা, এবং আভাহার পপ্রম সুধা পান করিয়া! আনন্দিত হওয়া এক 
কথা । ঈশ্বর অতি নিকটে, এবং আমার অতি আত্মীয়, ইহ! 
বুঝিলেই পরিত্রাণ । ঈশ্বরের তুলনায় সকলই দূর। পিতা! বল, 
মাতা বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, কিম্বা হাদয়ের বন্ধু বল, কেহই তাহার 
স্তায় নিকটস্থ নহে । ধন্ত তিনি যিনি জীবন মৃত্যু, সম্পদ বিপদ, 
এবং সজন নিঞনে পিতার মুখে এই কথা শুনেন, “এই আমি ।” 
এই যে স্থুলভ ব্রহ্ষধন, ইহা আমাদের প্রতিজনের নিকটে । 

ঈশ্বর-দর্শন অতি সহজ সাধন। তবে কেন আমরা তাঁহাকে বহু 
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দুরে অন্বেষণ করিতে যাই। যতক্ষণ ঈশ্বর নিকটে আছেন ইহা! বুঝিতে 
না পারি ততক্ষণ সাধু-সঙ্গ, পুস্তক অধ্যয়ন সকলই বুথা। পিতা! 
আমার কাছে, এবং আমার মধ্যে থাকিয়া আমার সকল প্রার্থনা 
বুঝিতেছেন, আমি যেখানে থাকি, যে দেশে যাই, তাহাকে নিকটে 
পাইয়! সর্ধত্র জীবন সার্থক করিতে পারি । তিনি আমার নিকটতম 
বদ্ধ এবং প্রাণের সহিত গ্রথিত, ইহা উপলব্ধি করিলে ফি আর 
অস্তরে বিষাদ নিরানন্দ থাকিতে পারে? অতএব ভক্তগণ ! সেই 
নিকটস্থ সহবাসে থাকিয়া আনন্দ এবং প্রফুল্লতা সঞ্চয় কর। তীহার 
কাছে থাকিলে হৃদয়-উদ্ধানে আপনা আপনি নিত্য প্রেম, ভক্তি-পুষ্প 
সকল প্রস্দুটিত হইবে । কাহারও দূরে যাইতে হুইবে না, নিকটে 
ঈশ্বর দর্শন পাইয়া শাস্তি সুখ লাভ করিবে । তাহার সহবাস রূপ 
অভেগ্ভ ছুর্গ মধ্যে বাস করিলে পাপ তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে 
পারিবে না। সকলে এক চক্ষু হইয়৷ তাহার শুভ দৃষ্টি দর্শন কর, 
এবং সকলে আনন্দ রবে তাহার কপার জয়ধ্বনি কর। পবল আনন্দ 
বদনে ব্রহ্ম নাম, হল নিকটে আনন্দ ধাম 1” 
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ভাই ভগ্রা। 
আলোচনা । 


অপরাহু, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ) 
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খুষ্টাব্ব । 

প্রশ্ন । ধর্মরাজ্যে ভাই ভগ্ীর অর্থকি? 

উত্তর । ঈশ্বরের পুত্র আমার ভাই, ঈশ্বরের কন্া আমার ভঙ্মী, 
ধিনি পরস্পরের সঙ্গে এই সম্বন্ধ বুঝিতে পারেন, তীহারই নিকট 
ভাই ভন্নীর বথার্থ অর্থ প্রকাশিত হইয়াছে । তিনিই নর নারীর 
প্রতি উপযুক্ত ব্যবহার করিতে সমর্থ। ঈশ্বরকে মানিলে তীহার 
সম্তানদিগের সহিত এ সকল স্বর্গ অনস্তকালস্থায়ী সম্বন্ধ সাধন 
করিতেই হইবে । প্রত্যেক নর নারী আমার ভাই ভগ্মী, কেন না, 
প্রতিজনই ঈশ্বরের হুন্ত বিব্রচিত এবং প্রত্যেকেই ঈশ্বর হইতে 
জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইক্নাছেন। আবার বথন ব্রাহ্ম 
ভ্রাভার চক্ষে ঈশ্বরের জ্যোতিঃ এবং ব্রাঙ্দিকা ভগ্মীর হাদয়ে ঈশ্বরের 
কোমলতা দেখি তথন মন আপনি মোহিত হইয়া এই কথা বলে, 
ইনিই আমার ভাই, ইনিই আমার ভগ্মী। এইনূপে ধাহারা উদ্ষে 
দৃষ্টি করিয়া নর নারীর মধ্যে পবিত্র ভাই ভগ্মী সম্পর্ক দেখিতে পান, 
তাহারাই ধন্য । নতুব1 ঈশ্বরকে ছাড়িয়া নিদন স্থানে কেহই বথার্থরূপে 
ভাই ভগ্নীকে চিনিতে পারে না । 

পিতার প্রেমে পত্রিচালিত হুইস্কা আত্মা হ্বারা ভাই ভগিনীকে 
বরণ করা সামান্ত ব্যাপার নহে, হৃদয্নের দ্বারা পৃথিবীর লোকদিগকে 
বশীভূত করা সহজ; কিন্ত ইহার দ্বারা স্বর্গের দেবতাদিগকে লাভ 
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করা অসম্ভব । কেন না আমরা মনুব্যের প্রতি প্রেমিক শ্রদ্ধাবান 
অথবা রুতজ্ঞ হইতে পারি, অথচ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের কোন 
প্রকার প্রতাক্ষ যোগ না থাকিতে পারে। ঈশ্বরের সম্ভানদিগের 
জন্য আমাদের আত্মার যে সকল আসন আছে তাহা কেবল 
ঈশ্বর সম্পর্কেই তীহারা পাইতে পারেন । ঈশ্বরকে অস্বীকার 
করিলে চিরকালই সে সকল শন্ত থাকিবে । ন্বর্গীয় পিতার পুত্র 
আমার ভাই, ম্বর্গীয় পিতার কন্ঠা আমার ভন্মী, এইক্পে ঈশ্বরের 
সম্পর্কে নর নারীকে ভাই ভন্মী বলিয়া বরণ করিলেই, স্বর্গীয় 
ভ্রাতৃভাব এবং স্বর্গীয় ভম্মীভাব প্রকাশিত হয় । অন্তথা স্বর্গীয় পিতাকে 
ছাড়িয়া ষে মনুষ্য মনুষ্কে প্রণয় এবং মমতা তাহাকে যদ্দি ভ্রাতৃভাব 
কিন্বা ভগ্মীভাব বল, তাহা ভ্রহিক এবং অস্থায়ী, তাহা আজ আছে 
কাল নাই । কিন্তু ঈশ্বরের আদেশে ইনি ঈশ্বরের পুত্র, ইনি ঈশ্বরের 
কন্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝিয়া যখন কোন আত্মাকে আমার ভাই ভন্বী 
বলিয়া আত্মার আসনে বরণ করি তাহা চিরকালের জন্য এবং মেই 
সম্পর্কই যথার্থ ব্ব্গীয় এবং পারলৌকিক। এইব্ূপে যিনি ভাই 
ভক্ঈমীকে আত্মার আসনে বসাইতে পারেন, পৃথিবীর মায়া মমত! 
ভীহার নিকট বিষবৎ পরিহার্যা। আত্মার যে স্থানে পিতা বসিবেন, 
সেই স্থানেই পিতার পুত্র কন্তারা বসিবেন, ইহাই পিতার আদেশ 
এবং এইজন্তই ভাই ভত্রী সম্পর্ক এক দিকে যেমন পবিত্র অন্য 
দিকে ইহ! তেমনই সুমিষ্ট । 

ঈশ্বরকে পিতা এবং কথন কখন মাতা বলিলে আমাদের 
মন অতাস্ত তৃণ্ড হয়; কিন্তু তাহাকে শুদ্ধ ঈশ্বর, শ্রষ্টা, পাতা, 
কিস্বা রাজা বলিয়া ডাকিলে আমাদের মনে তেমন আনন্দ হক্স 
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না। ইহার কারণ এই জগতে পিতা এবং মাতার সম্পর্ক অত্যন্ত 
প্রিয় এবং মিষ্ট। এই নিষ্টতার অন্থরোধেই আমরা ঈশ্বরসম্পর্কে 
পিতা মাতা শন্দ বাবহার করি। সেইনূপ ভাই ভগিনী শব্দ । 
নর নারীকে ভাই ভগিনী বলিলেই মনের কঠোরতা এবং অপবিত্রতা 
চলিরা যায় এবং অন্তরে একটী মধুর পবিত্র সম্পর্কের উদয় হয় 
এব” সমস্ত জদয় মন পির গ্রীতিরসে পরিপুর্ণ হয়, এএইজন্যই 
আমরা পত্র পিখিবার সময় কিন্বা মুখে কথা বলিবার সমক্স নর 
নারীকে ভাই ভপী বলিয়া সন্বোধন করি ।  অনস্ত পুণ্যের আধার 
আনন্দময় ধিনি ভাশ্াব্র পুত্র কন্তা আমার নিকট আসিয়াছেন, ইহ] 
মন্থভব করিলে সহজেই ভ্াভাদের প্রতি সুমিষ্ট ভাবের উদয় হয়। 
ক্গতের নর নরা সকল আমার প্রিয় এইজন্য যে তাহারা আমার 
প্রিরতম পরুন স্রন্দর পিতার পুত্র কন্তা । পৃথিবীতে যদিও কোন 
কোন স্তানে ভাই ভগ্রীভাব কলঙ্ষিত দেখা যায়, কিন্ত শ্বভাবতঃ 
কদাঁচ নাই ভগ্লীর প্রতি অপবিত্র ভাব হইতে পারে না। ঈশ্বরের 
এই নিয়ম যে ভাই ভগ্মীকে দেখিলেই কিন্বা তাহাদিগকে স্মরণ 
করিলেই পবিত্র প্রেমের উদয় হইবে । ধন্মরাজ্যের ভ্রাতভাব এবং 
ভগ্নীভাব, পৃথিবীর এই ভাই ভগ্রী সম্পর্ক অপেক্ষা ও অনস্য গুণে 
পবিত্র এবং সুমধুর ; কিন্ত ইন্া যেমন পবিত্র এবং স্মিষ্ট, তেমনই 
সাপনের প্রপম অবস্থা ইহা অতি স্তকঠিন। সেখানে প্রত্যেকের 
মুখে ঈশ্বরকে না দেখিলে স্বর্গীক্ ভ্রান্তভাব কিম্বা ভশ্মীভাব অসম্ভব । 
পৃথিবীর লোকেরা দশ জন নর নারীর মধ্যে পাচ জনের রূপ গুণে 
মোহিত হইয়া তাহাদিগকে বাছিয়া লয়, এবং তাশাদ্দিগকেই 
ভালবাসে । তাহাদের শ্বেত প্রেম লোক বিশেষের প্রতি ধাবিত হয় ; 
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কিন্ত এই প্রকার সক্কীর্ণ অনুদার £প্রম ধন্মভাবকে বিনষ্ট করে। 
ঈশ্বর হইতে যে ভ্রাতৃভাব, কিম্বা ভগ্রীভাব প্রেরিত হয় তাহা সমক্ত 
জগতের জন্ত। সেই স্বর্গের প্রশস্ত প্রেম কদাচ রূপ শুণ কিম্বা ধন 
মানের বিচার করে না। তাহা শরীরের দিকে দৃষ্টি করে নাও 
কিন সুন্দর কদাকার, জ্ঞানী মূর্খ, সাধু পাপী নির্বিশেষে প্রত্যেক 
ব্যক্তিকে আলিঙ্গন করে । সেই প্রেম কোন বিশেষ ব্যক্তির জন্ত 
নহে । স্ত্রীর প্রতি যে প্রণয় তাহা! স্ত্রীতে বন্ধ থাকিবে; পিতা, 
মাতা, পুত্র, কন্ঠা, সহোদর, সহোদর এবং উপকারী বন্ধু ইত্যাদির 
সঙ্গে যে বিশেষ বিশে মধুর সম্পক, সে সকল চিরকালই সঙ্কীর্ণ 
থাকিবে ; কিন্ত ভক্তের হৃদয়ে ঈশ্বরসম্পর্কে যে প্রেম উচ্ছ্বসিত হইয়৷ 
উঠে, তাহা? কখনই পাঁচ জনকে লইয়া, কিন্বা একটা দেশ লইয়া, 
অথবা ইহলোকের সমুদয় ভাই ভগিনীকে লইয়া সন্ধষ্ট থাকিতে 
পারে না; কিন্তু ইহা প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, ইহ পরুলোকবাসী 
ঈশ্বরের সমস্ত পরিবারকে আলিঙ্গন করে। 

অতএব বাক্তি বিশেষকে লইয়া প্রেম সাধন করা ত্রাহ্ষধর্ম্মের 
লক্ষ্য নহে । প্রেম-শৃঙ্খলে সমস্ত জগৎকে বদ্ধ করিতে হইবে । 
প্রেমকে ছাড়িয়া দাও, ইহা আপনি অসীম ভাবে জগতে বিস্তুত 
হইবে । নিরাকার আত্মাক্ধপ ঈশ্বরের পুত্র কন্তাকে ভালবাস, 
পাপকে দ্বণা কর। কিন্ত পাপীকে প্রেম কর । কে বলে অধাম্দিক! 
স্ত্রীকে ভালবাদিলে পাঁপ হয় £ ই পাপীয়লী পুণ্যমন্ন পিতার 
কন্তাঁ যদি ইহা দেখিতে পাও, পাপের সাধ্য কি যে তোমাকে 
আক্রমণ করে? পিতাকে ভালবাসিয়া তাহার পুত্র কন্তাদিগকে 
ভালবাস কোন ভব নাই। সমুদয় ভাই ভগ্নীরা ষে পবিত্র হইয়াছেন 
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তাহা নহে; কিন্তু তুমি প্রত্যেককে ঈশ্বরের সম্পর্কে তোমার 
ভাই ভগিনী বলিয়া অভ্যর্থনা করিলে: তোমার পরিত্রাণ এবং 
স্বগ সাধন সহজ হইবে । চক্ষু খুলিয়া সাধন করিও না, কেন না 
তাহ! হইলে বাহিরের বূপ গুণে মোহিত হইতে পার। নিরাকার 
ভাবে ঈশ্বরের পুত্র কন্তা বলিয়া ভাই ভগ্বীদ্দিগকে আত্মাতে স্বান 
দান কর বিপদের আশঙ্কা থাকিবে না। ঈশ্বরকে দিয়া ভাই ভন্্রীর্দের 
কাছে ৫প্রম শ্রদ্ধা ৫প্ররণ কর, স্বর্গরাজ্য আসিবে । নতুবা তুমি 
আপনি কাছে গিয়া যদি ভাই ভগ্লীদিগকে প্রেম দিতে যাও তাহা হইলে 
গবরূল উত্পন্গ হইবে । অতএব দিবা রাতি ঈশ্বরের চরণতলে পড়িক্া 
প্রেমরাজ্যের জন্য ক্রন্দন কর, তিনি তোমাদিগের মধ্যে প্রেম 
সংস্থাপন করিবেন । পু 
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ব্রা্মদিগের গুরু কে, অবশ্তই তোমরা জান, তোমরা যে মান্থষের 
নিকট উপস্থিত ভইয়াছ তাহা মনে করিও না। বিনি জগতের 
গুরু ভাভার হস্তে তোমরা দীক্ষিত হইতেছ। এই যে ভ্রাভূমগুলী 
তোমাদিগকে ঘেরিস্বা রহিয়াছেন, ইহারা তোমাদের হুঃথে ছুঃখী, 
তোমাদের সুখে সুখী, তোমরা যে পণে যাইতে অভিলাষ করিযাছ, 
ইহারা সেই পণের পথিক । সেই পথের নেতা ঈশ্বর তোমাদিগকে 
সতা, প্রেম এবং পুণের দিকে লই যাইবেন, ইহাতেই আমাদের 
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উল্লাস হইতেছে । ভ্রাতৃগণ ! তাহাকে গুরু বলিয়া ধারণ কর; 
জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য, শান্তি, যাহা চাও সকলই তাহার কাছে পাইবে । 
প্রার্থনাই ব্রহ্মরাজ্যের অমুলা পদার্থ । প্রার্থনারূপ মূল্য দান করিয়! 
স্বর্গের বস্ত ক্রম করিতে পারিবে, অতএব প্রার্থনাকে সামান্ত মনে 
করিও না। সংসারে তোমাদের ন্যায় মুবাদের অনেক শত্রু আছে 
যাহারা সময় পাইলেই ধন্ম ধন কাড়িয়া লয় । রাশি রাশি প্রলোভনের 
সঙ্গে তোমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে, এক মাত্র অস্ত্র প্রার্থনা । প্রার্থনা 
ভিন্্র এক দণ্ডের জন্তও ধন্মজীবন থাকে না । যখন যাহ] আবশ্ক 
তাহার জন্ট প্রার্থনা করিবে, ঈশ্বর তোমাদের মনোবাপ্তা পূর্ণ করিবেন । 
প্রার্থনা করিয়া যদি তোমরা দয়াময়ের অভয় পদ গ্রহণ কর, পাপ 
দস্থ্য তোমাদের একটা ক্ষুদ্র কেশও স্প্শ করিতে পারিবে না। 
দিবা রাক্ি। পিতাকে ডাক, এবং অবিশ্রান্ত তাহার "আশ্রয়ে বাস কর, 
তাহ হইলে দ্ুংথ পাপ আর তোমাদিগকে আক্রমণ করিতে পারিবে 
নাঁ। যদি ভ্রাতার উপর নিব করিতে চাঁও কর, ঈশ্বরের ও এই 
আজ্ঞা যে আমরা ভ্রাতার সাহাষা গ্রহণ করিব; কিন্তু যাহারা পতিত 
এব" নিরাশ তাহাদের কথা শুনিও না। যাতারা পরীক্ষাতে ব্রহ্ষ- 
নামের ক্ষমতা এবং ব্রহ্ষরূপার জন্স দেখিয়াছেন তাহাদের দুষ্টান্ত 
অনুসরণ কর, এবং তাহাদের ন্ঞান্ন উৎসাহী হইয়া চরিত্রকে পবিত্র 
কর্‌, অচিরে পবিদ্বাণ পাইবে । 

ত্রাঙ্মধম্্ম নূতন ধশ্ম নহে, ইহ! অতি পুরাতন, বেদ পুরাণের 
আগে ইহা? ছিল। আদি জাতি ব্রাহ্ম জাতি, কিন্ত যদিও ইহা! 
প্রাচীন, ইহার মধ্য হইতে দিন দিন নব নব সত্য এবং নব নব 
ভাব সকল প্রকাশিত হইতেছে । ইহা হইতে এমন সুন্দর এবং 
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নবীন প্রণালী সকল উঠিতেছে যে আর কোন জাতি কিন্বা কোন 
ষগে তেমন দেখা যায় নাই । ইহ] হইতে আমরা এই শিক্ষা 
করিতেছি যে দৃশ্ত বস্তকে বত ভালবাসা যায় তাহা অপেক্ষা নিরাকার 
ঈশ্বরকে সহশ্রগুণে অধিক ভালবাসা যায়। আগে লোকে বলিত, 
অরণ্যবাসী না হইলে ধন্ম সাধন হয় না; কিন্তু আজ কাল আমরা 
বলিতেছি সংসারের তুছুল সংগ্রামের মধো থাকিয়া পরলোক সাধন 
করিতে হইবে । পুব্বে তোমরা! শুনিয়াছ আত্মবৎ জগতকে ভাল- 
বাসিবে, এখন আমরা বলিতেছি জগৎকে এত অধিক ভালবাসিবে, 
যে তাহাতে নিজের আত্মাকে ভুলিয়া যাইবে । আপনি সহল্র স্থথ 
পরিত্যাগ করিয়া অন্তকে সুখী করিবে, এবং আপনার প্রাণ দিয়া 
অন্তের প্রাণ রক্ষা করিবে । আগে লোকে বলিত, আপনাকে ধম্মে 
উন্নত করিলেই মন্ুষ্তের পরিত্রাণ হয়; কিন্ত এখন আমরা বলিতেছি 
জগতের সমুদয় ভাই ভগিনাকে হৃদয়ে গাথিয়া না লইলে কেহই 
স্বর্গে যাইতে পারে না । এইরূপে দেখ যুগে যুগে ব্রাহ্গধন্মের লাবণা 
বুদ্ধি হইতেছে । বাহার এই ধন্ম তিনিই ইর্তাকে নব নব ভাবে 
বিভূষিত করিয়া আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেছেন। তোমরা! 
কেবল ভক্তি নয়নে তাহার দিকে তাকাইয়া থাক, দেখিবে তিনি 
স্বক্পং তোমাদের জদয়ের মধ্যে আসিয়া প্রেমরাজ্া বিস্তৃত করিবেন । 
স্বর্গরাজ্যের সমুদয় কাধ্য তিনি করিবেন, তোমরা কেবল অহন্নিশি 
তাহাকে ডাকিবে। 


হ্হ আচার্য্ের উপদেশ । 


বাক্যে প্রকাশ হইবার নহে । 


সায়ংকাল, রবিবার, ৯ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক; 
২৪শে আগষ্ট, ১৮৭৩ খুষ্টাব্ব | 


এমন এক সময় ছিল যখন সত্য অল্প, কিন্তু কথা অধিক ছিল। 
তখন ত্রাহ্মদ্িগের কথা তাহাদের জীবনকে অতিক্রম করি অধিক 
সাধু হইত । কিন্তু এমন সময় আসিয়াছে, যখন জীবনের সত্য 
সকল কথায় জরায়ু বিদীর্ণ করিয়া! ভূমিষ্ঠ হইতেছে । আজ কাল 
যাহা দেখিতেছি যাহা শুনিতেছি, কথার সাধ্য কি যে তাহা প্রকাশ 
করে? ধন্ত ঈশ্বরের দয়া, যে তাহাতে ব্রা্গসসমাজের কথা এখন 
দরিদ্র এবং সত্য ধনী হইল! কথা খোসার ন্তায় পড়্িক্া বহিল, 
কিস্ত সত্যের উজ্জ্বল প্রভা চারিদিকে বিকীণ হইতে লাগিল । 
ব্রাহ্মমমাজের এই গৌরব দেখিয়া আজ আমরা পুলকিত হইতেছি 
ত্রাঙ্মধম্ম এখন এত উচ্চ হইয়াছে যে, আর শব্দ তাহাকে সম্পূর্ণরূপে 
ব্যক্ত করিতে পারে না । 

যদি বল ঈশ্বরদর্শন কি, আমরা বলিব ঈশ্বর-দশন যাহা তাহাই 
জীশ্বর-দর্শন, কোন শব্দ ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। সেইব্প 
যদ্দি বল স্বর্গীয় পিতার প্রেম সুধা কি, আত্মার অমরত্ব কি, আমরা 
বলিব কোন কথা তাহা! বাক্ত করিতে পারে না। আজ কাল 
আমরা ঈশ্বরের পরিবার সম্পর্কে ভাই ভন্মী শব্দ ব্যবহার করিতেছি, 
এইজন্ঠ যে বঙ্গ ভাষার অভিধানে ইহা অপেক্ষা মধুরতর এবং 
উৎকৃষ্টতর শব্দ নাই। কিন্ত ইহ! কে বলিবে যে কেবল এই দুটা 
শব স্বর্গের যথাথ ভ্রান্তভাব এবং ভশ্বীভাব প্রকাশ করিতে পাবে ? 
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ভাষা আর ব্রাহ্মধর্মকে প্রকাশ করিতে পারে না। যে রাজ্যে 
কথা দরিদ্র কিন্তু সত্য ধনী, তাহ! সামান্য রাজ্য নহে। ক্রাক্- 
ধশ্মের স্বীয় ভাব এমন ঘটনার দ্বারা ব্যক্ত হইতে চলিল, ইহা! 
আর কেবল কথায় প্রচারের ধন্দন নহে। ব্রাহ্ষদমাজে ষে সকল 
ব্যাপার দেখিতেছি, এইরূপ দ্রতবেগে যদি কিছুকাল ব্রাহ্গধন্মের 
উন্নতি হয়, তবে অচিরেই জগতের ছঃখের নিশি অবসান হইবে । 
কথা দ্বারা যদি আর ব্রক্গধম্ম প্রকাশ করা না যায়, তবে পরস্পর 
ছুই জনের মধ কিরূপে ভাব ব্যক্ত হইবে ? ভাষা ভিন্ন যে পরস্পরের 
সঙ্গে প্রেম এবং সন্ভাবের বিনিময়, ব্রাঙ্মদমাজে তাহারই স্মব্রপাত 
হইতেছে । কথার দ্বারা কে হৃদয়ের সমুদয় ভাব ব্যক্ত করিতে 
পারে? যাসারা কথা দ্বারা কিম্বা পত্র লিখিয়া অন্তরের প্রণর প্রকাশ 
করে তাহাদের অধিকাংশ ভাব অব্যক্ত থাকে । কিন্ত যখন ব্রহ্মসম্তান 
এবং ব্রহ্গসন্তানে মিলন হয়, তখন কথা বলিতে হয় না, তাহার! 
দুজনে কেবল পরস্পরের প্রতি তাকাইতে থাকেন, এবং তাহাতেই 
ভাহাদের অন্তরের স্বর্গীয় অশ্রি প্রকাশিত হয়। ব্রাক্মদমাদ্দে এই 
অব্যক্ত নিগুঢ প্রেমের প্লাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, ইহা দেখিলে কাহার 
না আনন্দ হয়? আমরা এখন ইহারই দৃঢ় প্রমাণ এবং পুর্ববাভাস 
পাইতেছি। 

ব্রা্মধশ্মের স্বর্গীক প্রেমম্োত আর বাক্যে বন্ধ থাকিবার নহে। 
কার সাধ্য বাক্যে নিজের সমুদন্ন অবস্থা ব্যক্ত করে? ঈশ্বর- 
সম্পকে যত ভাবি, তাহার নিকট মনে মনে যত অভাব প্রকাশ 
কৰি, সমস্ত দিন প্রার্থনার বাক্য বলিয়। কি ০স সকল শেষ করিতে 
পাবি? অথবা, জগতের ভাই ভগ্দীদের প্রণ্ত আমাদের অন্তরে যে 
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পরিমাণে প্রেম হয় মিষ্ট মিষ্ট কথার কি তাহার পরিচয় দিতে পারি? 
যে দিন উপাসনা ভাল হয় সে দিন আমরা বলি প্রাণ াতল হইল; 
কিন্তু প্রাণ পীতল হইল, এই কতকগুলি কণা দ্বারা কি অস্তরের 
ঠিক অবস্থা প্রকাশিত হন্স? বে স্বর্গের স্থথে ঈশ্বর ক্রা্গকে স্থণী 
করেন তাহার অনুরূপ শব্দ পৃথিবীর কোন অভিধানে নাই। ঈশ্বরের 
€প্রম, শাস্তি, পুণ্য আসিফ যখন ভক্তের দয় উ০চসিত করে তখন 
উঈশ্বরই জানেন যে ভক্তকে তিনি এমনই ব্যাপারে ফেলিয়াছেন যে 
ভক্তের আর ক্ষমতা নাই যে তাহা কথা ছারা বাক্ত করিতে পালে। 
ব্রদ্দোৎসবে যোগ দিস্পা নিতান্ত হীনবল ব্যক্তি বল লাভ করিল, 
শক্রপদিগের আর সাধ্য নাই যে তাহাকে আক্রমণ করে, ইহ সাধক 
কিক্ধপে প্রকাশ করিবে % পিতাকে দেখিয়া যদি পবিত্র হইস্জা থাক, 
পবিত্রতা কথ! কি পবিত্রতার পপ্রিচয় দিতে পাবে ? পিতার কপাতে 
অন্তরে শাস্তি লাভ করিক়্াছ ; শান্তি চন্দ্রের জ্যোত্সার হ্যায় সুপাময়, 
ইহা বলিলে কি অন্তরের ভাব স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইল? চন্দ্রের সঙ্গে 
ভক্ত হৃদয়ের শান্তির তুলনা ধিক? 

বাস্তবিক কোন ভাষা ভক্তিরাজ্যের ভাব প্রকাশ করিতে পারে 
না। বর্ম্বান অবস্থাক্স কি করা উচিত ? কেবল 'অবাকূ হইয়া থাকা । 
অন্তরে অন্তরে ঈশ্শরের ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া অবাকৃ হও । ঈশ্বর 
যে সকল সামগ্রী দিতেছেন, পৃথিবীর পরিমিত কথার দ্বারা কিরূপে 
তাহা প্রকাশ করিবে? স্বর্গের ধন কি কেহ কখনও পরিমাণ করিতৈ 
পারে £ ব্রাঙ্মগণ ! ত্রা্দিকাগণ ! ঈশ্বর তোমাদিগকে এত দেখাইলেন, 
এত দিলেন, তোমরা কি ন্বর্গ দেখিয়া আবার নরকে যাইবে ? 
আশ্চধ্য ঈশ্বরের করুণা ! যাহার! মহাপা তকী সর্বাপেক্ষা পর্ভিত এবং 
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অপদার্থ তাহাদিগকেই আগে স্বর্ণরাজা দেখাইলেন। আমাদের ভাগ্যে 
এত সুখ ইহ! ত শ্বপ্পেও জানিতাম না। ইচ্ছা হুয় ভাবের ভাবুক 
ষদি পৃথিবীতে কেহ থাকেন তাহাদিগকে ডাকিয়া! ইহার অংশী করি। 
জ্ঞানী যদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন ব্রাহ্গসমাজ হইতে কেমন 
জবলস্ত সত্য সকল অগ্রিস্কুলিঙ্গের ন্যায় বাহির হইতেছে । প্রমিক 
ষদি কেহ থাকেন, আসিয়া দেখুন, ত্রাঙ্গসমাজ হইতে প্রেমনদী 
বিনিঃস্যত হইয়া কেমন বিস্তুত ভাবে সমস্ত জগৎকে অভিঘিস্ত 
করিতেছে । পিতার দয়াতে আজ” উৎসবক্ষেত্রে এত অনন্দ সম্ভোগ 
কারিলান, ছঃথের বিষয় যে এই দৃশ্ত ভাঙ্গিয়া যাইবে, উৎসবক্ষেত্রে 
কেবল পিতা থাকিবেন, প্রাণের ভাই ভগ্মী সকল চলিয়া যাইবেন। 
মে দিন কবে আসিবে যখন ত্রাঙ্গপরিবারের উত্সব নিত্য স্থারী 
হইবে? কবে নিত্যানন্দ ঈশ্বর আমাদের প্রতিজনের পক্ষে নিত্যানন্দ 
হইবেন £ 

ভাই । ভগ্মি' একটা কথা বলি, আজ উৎসবে যদি ঈশ্বর 
স্বহস্তে তোমাদিগকে কিছু ধন দিয়া থাকেন, ক্তজ্ঞহৃদয়ে তাহা 
প্রাণের মধ্যে বাধিকা রাখ । শুন্ত মনে গ্রহে ফিরিয়া বাইও না। 
বল আর পাপের দাস করিবে না, পিতা বড় দয়াল, তাহ তিনি 
আমাদের পরিত্রাণ স্থলভ করিয়া দিয়াছেন । পরিত্রাণের জন্য ভবিষ্যৎ 
কাল প্রতীক্ষা করিতে হইবে না। ব্রহ্গক্পার বিশ্বাস করিয়া! বল 
এখনই এই পাপ ছাড়িবে, দেখিবে এখনই তোমাকে সেই পাপ 
ছাড়িয়়াছে । ব্রহ্মবলে নিমেষের মধ্যে পঞ্চাশ বৎসরের বাশীক্কুত পাপ 
চূর্ণ হইবে । কামই হউক আর ক্রোধই হউক, হিংসাই হউক, 'আর্‌ 
স্বার্পরতাই হউক, ব্রহ্ষনামের নুতীক্ষ অস্ত্রে, মুহত্ডের মধ্যে তাহা 
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খণ্ড খণ্ড হুইক্রা যাইবে । অন্তরের রিপুকে না কাটিয়া অন্ন গ্রহণ 
করিব না, প্রতিজ্ঞা করিয়া! বল যতক্ষণ না রিপু বিনষ্ট হইবে ততক্ষণ 
পিতা, মাতা, স্ত্রী পুত্র, বন্ধু বান্ধবের মুখ দেখিব না; ঈশ্বরের ক্কপাক্গ 
বিপু বধ কব্রিতেই হইবে । এইরূপে জগ্প জগদীশ বলিয়া রিপুর 
মস্তক ছেদন কর। যদ্দি নিমেষের মধ্যে সেই পাপ পশুর বলিদান 
না হয় তবে তোমরা ঈশ্বরকে জান না । ব্রহ্গবিহীন সাধনে আমরা 
শত বৎসরে ও থে রিপুকে বিনাশ করিতে পারি না, ্রহ্গাস্ত্রে পলকের 
মধ্যে সেই রিপু কাটিরা যায় । 

এখনও কি তোমরা অ্রহ্ষনামের ক্ষমতা বুঝিলে না? যে নাম 
সকল রোগের মহৌষধ, তাহা আমরা পাইয়াছি। প্রাণ ভরিয়! 
সে নাম এাহণ কর সকল রোগ দূর হইবে; যাহারা শক্র তাহারা 
মিত্র হইবে। দরাময় নাম লইক্সা' ধূলি ধর স্বণ হইবে, বিষ পান 
কর অনুত হইবে । ঘাঁদ এমন দয়াল নান পাইয়া থাক, তবে 
আর কেন আপনারা শোকাণ্ড থাকিয়া বঙ্গদেশ এবং 


ভারত 
মাতাকে শোকান্ত করিতেছ?; ওষধ আসিয়াছে, আর ভম্ব 
কি? দয়াল নামের সুধা পান করিতে করিতে যাহারা উন্মস্ত 


হইয়াছে, সে সকল বীরের কাছে অসাধ্য কি? তাহাদের কটাক্ষে 
অসম্ভব সম্ভব হক্স। তোমাদের সঙ্গে অনেক দিন উৎসব করিতে 
পারিব না, আবার বহুকাল পরে মিলিত হইয়া উৎসব করিব, ইহাব্র 
মধো কাহার কি হয় জানি না, অতএব আবার অনুরোধ করিতেছি 
শুন্ত মনে ফিরিয়া যাইও না ষে সুধা পান করিলে তাহা ঘক্ষে 
লইয়া যাও; তরী, পুত্র, প্রতিবেশী সকলের সঙ্গে একত্র হইরা' তাহ? 
পান কর, সমস্ত পৃথিবীকে এই সুধা দাও, তেন না যতই ইহা 
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বিস্তার করিবে, ততই অধিক পরিমাণে ইহার আস্বাদ পাইবে । 
সকলে আনন্দ রবে বল, জদ্দ দয়ামস্স পিতা! যিনি ছঃথীকে এত 
স্থবী করেন! 
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রবিবার, ১৬ই ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ; ৩১শে আগ, ১৮৭৩ খুষ্টাবা । 

সেই সময্স আসিতেছে এবং সেই সময় আরস্ত ভইয়াছে, যখন 
ব্রাঙ্গেরা এত অধিক পরিমাণে ধশ্মের আনন্দ সম্ভোগ করিবেন এবং 
সম্ভোগ করিতেছেন যে, তাহা! কোন মতে মুখে প্রকাশ করা যাক্স 
লা। বাহার চক্ষু আছে দেখুন এক্ষণে কি প্রকার সময় আসিয়াছে, 
বাহার মন আছে চিন্তা করিয়া দেখুন এই সমস্স ব্রাহ্মদিগের পক্ষে 
কেমন অন্তকল, বাহার রসাস্বাদ কপিবার ক্ষমতা আছে তিনি দেখুন 
এখনকার পর্গীয় আোত কেমন সুমধুর । তেমন স্ন্দব্র আর জগতে 
কেহ নাই ধাহাকে ভ্রা্মদিগের জদয় এখন দেখিতেছে । তেমন 
সুমিষ্ট নাম আর. কোথা 9 নাই, যে নামামৃত অ্রাঙ্গেরা এখন পান 
করিতেছেন । এক শিকে যেমন ব্র্গের সৌন্দর্সা দেখিয়া তাহাদের 
অন্তর ভক্তিরসে পরিপূর্ণ, অন্ত দিকে সেইরাপ ভাই ভমীদিগের সঙ্গে 
বিশেষ সম্পক স্থাপন করিয়া ভাভারা পবিত্র প্রেমপত্রিবারের শুখাশ্নাদ 
করিতেছেন । মনে কত্রিতাম এমন স্থধাম কলপনাতেই থাকিবে ; 
কিচ্গ এখন যাতা দেখিতেছি কল্পনা লঙ্জিত হইয়া পলায়ন করিতেছে, 
অথবা কল্পনার সাধা নাই ষে এমন স্রন্দর গৃহ চিজ্িত করে । প্রেসময় 
ঈশ্বর যদ্দি এমন সুন্দরক্ধপে প্রকাশিত না হইতেন, জগতের পরিত্রাণ 


২৮ আচাধ্যের উপদেশ । 





এত সুলভ হইত না। কতকগুলি ক্ষুদ্র সন্তান লইয়া যে সকল 
ব্যাপার ঈশ্বর দেখাইলেন, ইহাতে আর কে সন্দেহ করিতে পারে 
যে, ব্রাহ্মদিগের হস্তে সেই ওুঁষধধ আসিয়াছে যাহা! সেবন করিলে 
সকলের গভীর ছুঃখ দূর হইবে । 

ঈশ্বরের সঙ্গে পাপীর প্রত্যক্ষ যোগ হয় ইশা কেবল ব্রাহ্ম 
ধর্মেরই উপদেশ। জগতের আর কোন্‌ ধন্ম বলিয়াছে মহাপাপীর 
ঘরে ঈশ্বর বাস করেন? তোমরা শুনিয়াছ, পবিভ্রাত্মারা ঈশ্বরকে 
দেখিতে পান; কিন্তু মহাপাপীও ইঈশ্বরদর্শন লাভ করে, পৃথিবীর 
আর কোন্‌ ধশ্ম এই জ্ুসমাচার প্রচার করিয়াছে? ব্রাহ্গধর্ম্ের 
নিকটেই আমরা এই উচ্চ সভ্য শিক্ষা করিয়াছি যে, যে মহান্‌ 
ঈশ্বর স্বর্গে বাস করেন, তিনিই দয়ায় পরিপূর্ণ হুইয়া ক্ষুদ্র কাট 
পাপীর ঘরে আসিয়া উপস্থিভ হন। পাপীকে দূর দেশে যাইতে 
হয় না; কিন্ত ত্রর্মাপ্ডের রাজা ঈশ্বর স্বয়ং তাহার পূর্ণতা লইয়া 
পাপীর হৃদয়ে অবতীর্ণ হন। আবার পূর্বে শুনিয়াছিলাম, ঈশ্বরদর্শন 
বন্তমান কালের ব্যাপার নহে ; যাহারা প্রণ্য সঞ্চয় করিয়া পরলোকে 
যাইবে তাহারাই কেবল সেখানে তাহাকে দেখিতে পাইবে । ব্রাঙ্ষেরা 
বলেন, ঈশ্বরদর্শন ভবিষ্ততের ব্যাপার কিম্বা আশার বস্ত নহে, এই 
ঘরে বসিয়া এখনই যদি ঈশ্বরকে ডাকি, তিনি দেখা দিবেন । 
কাহাকেও তান এই কথা বলেন নাই যে, আমি এখন তোমাকে 
দেখা দিতে পারি না, সাধন কর, প্রতীক্ষা কর, ছুই শত ব্সর 
পর পরলোকে তোমাকে দেখা দিব। হে বাক্তি পাপের আগুনে 
পুড়িকা হাহাকার করিতেছে, যাহার অন্তরে কিছুমাত্র সখ শাস্তি 
নাই, তাহার আগুনাদ শুনিয়া বদি তিনি এই কথা বলিতে পারেন, 
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আরও কিছুকাল তুমি ক্রন্দন কর, পরে আমার দেখ! পাইবে, তাহা 
হইলে তিনি পাষাণনিশ্মিত কোন নিষ্ঠুর দৈতা, কদাচ ঈশ্বর নহেন। 
না, আমাদের ঈশ্বর কোন সাধককে এপ বলেন না; কেননা 
তিনি এমনই দয়াল যে, যেখানে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করিবে 
সেইখানেই তিনি বর্তমান, এবং যখনই তাহাকে ডাকিবে তখনই 
তিনি তোমার নিকটে উপস্থিত । তিনি মন্ুষ্যের রূপ অথবা অন্ত কোন 
আকার ধাব্ুণ করিয়া! মন্তয্যের ঘরে আসেন না; কিন্ত তিনি তাহার 
নিরাকার ৫প্রমপুণো সুন্দর হইয়া প্রত্যেক পুত্র কন্ার প্রাণের মধ্যে 
অধিষ্ঠান করিতেছেন। তিনি আপনি আপনার অনব্ূপ রূপে পরম 
সুন্দর, ভক্তকে ইহার দ্ূপ কল্পনা করিতে হয় না, কেবল তিনি যেমন 
সেইরূপে তাহার দিকে তাকাইলেই ভক্তের প্রাণ মোহিত হয়। 
ত্রাঙ্গদিগের নিকটে এই সুন্দর নিরাকার ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত । 
পৃথিবী বল, এই হিষ্বাকার ঈশ্বরকে দেখিয়া ব্রাহ্মজগতের যে শোভা 
ভ্ইক়্াছে, এব্ধূপ সৌন্দর্য কি তুমি আর কখনও দেখিয়াছ ? প্রেম 
পুণ্যের অনন্ত আধার নিন্নাকার ঈশ্বরকে দেখিক্া ব্রাহ্জজগতে যে সকল 
ফুল ছুটিতেছে, এই প্রকার নব নব ফুল আর কি কখনও ফুটিত £ 
এখন বে স্বগের পৃর্বাভাস পাইতেছি, ভূতকালে মনুষ্য জাতির পক্ষে কি 
ইহা! অনন্ুভূত ছিল না? আমরা পাপী ইহাতে আমাদের কিছুমাত্র 
গৌরব নাই, সোপান পরম্পরায় ইহাব্র জন্ত পৃথিবী এতকাল প্রস্তুত 
হইস্কা আসিতেছিল, যথা সময়ে এখন ইহার অভ্রাদয় হইল । পিতা 
পুত্রের এন্প সম্মিলন কে আশা করিয়াছিল ? যাহারা! জড়ের পুজা 
করিত, এবং নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় যাহাদের নিকট ইভা 
সম্পূর্ণরূপে অপ্রকাশিত ছিল, তাহারাই আজ কাল নিরাকার পিতাকে 
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দেখিয়া আনন্দিত । সময়ে সময়ে পৃথিবীতে নানা প্রকার উচ্চতর 
ভাব প্রকাশিত হইয়াছে ; কিস্ত নিরাকার ঈশ্বরের প্রতি পাপী 
মনুষ্যের এত ভক্তি এবং নিগুড় প্রেম হইতে পারে, পুরাতন পৃথিবী 
ইহার অতি অল্প দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারে) ত্রাঙ্মসমাজের বর্তমান 
অবস্থা দেখিয়া কেহই আর এই কথা বলিতে পারিবে না যে, 
নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করা যায় না। বখন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি 
আমাদের ভ্ঠাক্স মহাপাঁতকী, যাহারা অনেক দিন হইতে অধন্্ন 
করিতেছে, তাহারাঁই নিরাকার ম্বগের শোভা মুগ্ধ হইল, তখন 
আর কিন্ধপে বলিব নিরাকার দেবতাকে ভালবাসা অসম্ভব ? 

মনুষ্য পাপে মলিন, ঈশ্বর পবিত্র, কিন্ছ ব্াহ্ষধন্মের দ্বারা উভয়ের 
মধ্যে সন্ধি স-স্থাপিত হইয়াছে । ত্রাহ্মধন্্ দেখাইতেছেন ঈশ্বর মন্ুষোর 
মধ্যে অন্ুপ্রবিষ্ট, মনুষ্য ঈশ্বরের মধ্যে অন্ত প্রবিষ্ট । দ্রঃখের বিষয় 
ক্রাক্মদিগের জীবনে এই সম্বন্ধ চিরস্ায়ী তয় না ; কিন্ত আশা হইতেছে 
শীঙ্মই ইহা চিরশ্থায়ী তইবে। এতকাল জগতের ষে প্রেমান্তরাগ 
এবং উৎসাহ আকারবিশিই দেব দেবীর প্রতি অপিত হইয়াছে, 
বন্ধুগণ, সেই প্রেমানুরাগ এবং উৎসাহের সহিত নিরাকার ঈশ্বরের 
পুজা এবং সেবা কর; দেখিবে পিতার নামে জগৎ মাতিবে। 
এখনও কিছু হয় লাই, পিতাকে তোমরা আরও প্রীতি ভক্তি কর, 
এবং তাহার চরণ ধরিয়া এই দৃঢ় সঙ্কল্প কর, যে পরিবার তিনি 
গঠন করিতেছেন আর কণনও তোমরা অপ্পেম দ্বারা তাহা ভাঙ্গিবে 
না। প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহাকে বল ইন্ছিঘ্স দমন করিতে তোঁমাদিগকে 
তিনি যে বল দিম্লাছেন তাছা আর হারাইবে না। প্রতিজনকে 
গোপনে ডাকিয়া পিতা আমাদিগের নায় দরিদ্রদিগকি কত বিশেষ 


জীব ও ঈশ্বরে সম্মিলন । ৩১ 





বিশেষ ধনরত্র দিলেন, সাবধান অকৃতজ্ঞ হইয়া কেহই ঘেন তাহা 
ভুলিক্না না যাই । তাহার রূপে মোহিত হইয়াছি, আরও মোহিত 
হইব, তাহার প্রেমে প্রমত্ত হইক্সাছি, আরও প্রমণ্ত হইব, ইহাই 
ছুঃখীদের আশা । তাহার সহবাস ছাড়িলেই আমাদের মৃত্যু এই 
ভয়ে সর্বদা তাহার সঙ্গে থাকিব। কি নির্জনে কি বন্ধু বান্ধবের 
সহবাসে সর্বত্র তাহার পবিত্র সন্গিধানে বাস করিব । তীহার আবির্ভাব 
সম্তোগ করাই আমাদের জীবনের আনন্দ হইবে । যে পথে পিতার 
অনেক প্রেমস্থুধা পান করিয়াছি, চিরকাল সেই পথে চলিব। ফাহার 
ক্কপাতে ভাই ভগ্্ীদের পবিত্র প্রেমাম্বাদ করিয়াছি, তীহাকে ছাড়িয়া 
কোন ভাই ভদ্দীর কাছে যাইব না । 

বল, বন্গণ, আমাদের ছুঃখের নিশি শেষ হইয়াছে, এখন 
উল্লাসের আনন্দের সঙ্গীত কর। বল, আর ছুঃখী থাকিব না। 
ব্রদ্ধসস্তান যদি আনন্দপুণ মনে বলিয়া উঠেন, ব্রহ্ম আমার সর্বস্ব, 
জগতে কাহার সাধ্য তাহার আনন্দ হরণ করে? বন্ধুগণ, দেখ, 
ছঃখের রজনী শেন হইয়াছে, প্রাতঃকাল আসিঙ্সাছে, প্র রথে চড়িয়া 
স্বর্গরাজ্য আসিতেছে । যাহারা নিতান্ত পাষণ্ড এবং নাস্তিক ছিল, 
ঈশ্বর-প্রেমে তাহারা উন্মন্ত হইল, বাহারা বিরোধী ছিল এবং 
পরস্পরের মধ্যে কথন সন্মিলনের আশা ছিল না, তাহারা বন্ধু 
হইল । এ সকল দেখিয়া বদি না বল আঃ প্রাণ শীতল হইল, 
তবে অনাবৃষ্টির সমম্ম তোমরা কি করিবে? সই শুভক্ষণ 
আসিক্াছে যখন আমরা সকলে বাচিব। এখন ক্রমাগত ঈশ্বরের 
জ্চরণ হইতে পুম্পের স্যার আমাদের হৃদয়ে প্রেম শাস্তি আসিক! 
পড়িবে । বাহার এতদিন কাদিয়াছিলেন, শিতার প্রসন্নতাক্স তাহারা 


৩২. আচাধ্যের উপদেশ । 





এখন জয় দয়াময় বলিয়া ক্ষেত্রে যাইয়া আনন্দের সহিত প্রচুর শস্ত 
গ্রহ করিবেন । তাহারা আপনারা স্থধা পান করিবেন এবং অপর 
সকলকে তাহ! পান করাইয়া পৃথিবীতে ন্বর্গ সংস্থাপন করিবেন । 





ব্র্ষপ্রেম-মর্ভতা ৷ 
ব্রবিবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৭৯৫ শক ১ ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খুষ্টাব্ব | 


বদি পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া ধার্মিক হইতে চাও, যদি মনে 
করিয়া থাক এতদূর ধন্মসাধন করিব ইহার অতিরিক্ত আর যাইব 
না, অথবা যদি এক্সপ প্রতিজ্ঞা করিয়া থাক যাহা সংসারের স্থখের 
অনুকূল, কেবল সেই পথেই অগ্রসর হইব, তবে ত্রাঙ্গধন্মনে তোমাদের 
প্রয়োজন নাই। কেন না ইহাতে সে সকল সখ পাইবার প্রত্যাশা 
নাই, ইহার সাধন এবং তপস্তা অনেক সময় মন্ুষ্টের স্থথবাসনার 
সম্পূর্ণ বিপরীত । যদি অসার নথ কামনা পরিত্যাগ করিয্া ধন 
যায়, মান যায়, সব্বস্ব যায়, তথাপি ঈশ্বর যে দিকে নেন সেই দিকে 
যাইব, কোন মতেই তাহাকে ছাড়িব না, এই দৃঢ় সঙ্কল করিয়! 
থাক, তবে এস, ব্রাহ্মধশ্মের €প্ররনস্িতা ঈশ্বর তোমাদিগকে আহ্বান 
করিতেছেন । এই ধম্ম সাধন করিলে হয় ত অনেক সময় তোমাদের 
ইচ্ছার বিপরীত ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতে হইবে এবং এমন 
সকল কাধ্য করিতে হইবে যাহ দেখিয়া পৃথিবীর স্বার্থপর এবং 
বুদ্ধিমান লোকেরা তোমাদিগকে উপহাস এবং নির্যাতন করিবে ; 
কিন্তু ব্রঙ্গহস্তে নিশ্চয়ই পরিত্রাণ হইবে, সভশ্র ছুঃথ নির্যাতনের মধো ও 
ঈশ্বর তোমাদের অন্তরে পুণ্য শাস্তি বিধান করিবেন, যদি এই আশা 


ব্রহ্ম প্রেম-মভতা । ৩৩ 


করিয়া ঈশ্বরের দয়ায় নিঙভর করিতে পার, তবে নিউয়ে ত্রাহ্মধম্ম সাধন 
কর, তোমাদের মনোবাগ্ছ। পুর্ণ হইবে । 

যাহারা সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের অন্থগত হইতে প্রস্তুত নহে, তাহারা 
নিজের বাসনা কিম্বা নিজের বুদ্ধির বশবন্তী হইয়া হয় ত সাংসারিক 
সুখ ভোগের উপায় বলিয়া এক প্রকার পাথিব ধন্ম সাধন করে? 
নয় ভু সংসারকে ধন্মের প্রতিকূল সিদ্ধান্ত করিক্া স্ত্রী পুত্র, জনসমাজ 
পরিত্যাগপুর্বক অরণ্যে জীবন যাপন করে। কিন্তু এই উভন্ন 
দিকেই বিপদ এবং উভয়ই ভক্তের একাস্ত পরিহাধ্য । এই সভাতার 
সনন্ম বিরাগী হইয়া গ্রান্থ কাহাকেও অরণ্যে যাইতে দেখা যায় 
না; অতি অন্ন লোকই এখনও এতদূর অনাসক্ত যে ধম্মের জন্ত 
অনাক্কাসে সংসার পরিত্যাগ করিতে প্রস্তত। কিন্ত সংসারে আসক্তি 
যেমন ধশ্মজীবনে মহাবিপদ, 'অরণোও তেমনই প্রাশি রাশি বিদ্ব। 
সেখানে কেবল জড়প্রকুতি দেখিতে দেপিতে অনেকের মন নিস্তেজ 
হয় এবং উপদেষ্টা কিন্বা পাচ জন সাধু বন্দু না থাকাতে মনের 
অন্দকার এবং নিরু২সাহ ক্রমে বুদ্ধি ভইয়া, নানা প্রকার কুচিস্তা 
এবং প্রাপাভ্যাসে জীবন কলুবিত ভয় । এ সদুপয় বিপদ হইতে 
রক্ষা পাইবার ভন্ত সাধু বাক্তি স্বী পুর এবং ভাহ ভগিনীদিগের 
সঙ্গে মিলিত হইয়া পরিবার মধো বাস করেন; কিন্ত দেখিতে 
পান, পরস্পরের মধ্যে অপ্রেম। অশান্তি বুদ্ধি হউতেছে, এবং 
পাপের স্ুুভীক্ষ অস্ত্রে জদয়ের পুষ্প সকল ছিম্ন বিচ্ছিন্ন হইতেছে, 
আর ক্টাভারা একত্র থাকিতে পাবেন না। এহক্পে তাহারা কথনও 
সজন হইতে নির্জনে, এবং কথন ও নিজন হইতে সজনে বাতায়াত 
করেন; কিন্ধ এ সকল পরিবিষ্ন কদা হাক শিরাপদ অবস্থা নঙে । 
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ভক্ত সন্ধিস্থলে বাস করেন, সজনতাঁর মধ্যে তাহার নির্জনতা, 
এবং নির্জনতার মধ্যে তাহার সজনভা । তিনি আধ্যাত্মিক রাজ্যের 
এমন এক খণ্ড ভূমির উপর দণ্ডায়নান, যাহা! অবলম্বন করিলে সংসার 
ছাড়িয়। অরণো যাইতে হয় না। সেই ভূমি কি? ঈশ্বরের অভয় 
চরণ। যেখানে নর নারী কেহই নাই, ঈশ্বরের চরণতলে বসিয়া 
ভক্ত সেই গভীর নিঞ্জন স্থানে তাহার অসংখ্য ভাই ভগ্বীকে নিকটে 
দেখিতে পান; আবার যেখানে গভীর জনতা এবং ভয়ানক কোলাহল, 
কাভার সম্মখস্থ সেই শত শত নর নারীর শরীর এবং শারীরিক 
ন্ধপলাবণোর প্রতি জাক্তির কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই_-সেখানে ভক্ত তেবল 
এই অনুভব করিতেছেন যে, তিনি এবং তাহার নিরাকার স্বপরাজ্য 
ভিন্ন আর কিছুই নিকটে নাই। যে সকল সাধক এই স্থানের 
আশ্রয় পাস নাই, তাহারা কথন ছুই চারি সোপান উপরে উঠিতেছে, 
এবং কিছুকাল থাকিয়া আবার পড়িপা যাইতেছে, কখন ও তাহারা 
নিঞ্জনে যাইতেছে, কখনও তাহারা সনে আদসিতেছে, কখনও কয়েকজন 
বন্ধু লাভ করিয়া হাসিতেছে, কখন ৪ আবার তাহাদিগকে ভারাইয়া 
কাপিতেছে, এইরূপে তাহাদের ভীবনে কেবলই পরিবর্তন । বন্ধুগণ, 
এই অবস্থায় কি তোমরা সন্ধষ্ট থাকতে পার? আমি জানি 
তোমাদের মধো কেহই এই অবস্থান থাকিতে চাও না, অতএব 
তোমাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, আর তোমরা নিজের 
বাসনা এবং নিজের বুদ্ধি অন্সারে ধন্মসাধন করিও না, কিন্ত 
সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ কর, অভয়পদ লাভ করিবে । 

বাহার শিজের রুচি এবং নিজের বুদ্ধি অনুসারে পিতা, মাতা, স্ত্রী, 
ক্ষুত্র, ভাই, তম্মী এবং বন্ধু বান্ধব সকলের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়া 


বর্গ প্রেম-মভতা। ৩৫ 





অবশেষে সুচারু নিয়মে ধম্মসাধন করিব এইরূপ মনে করে, জীবন্ত 
ব্রাহ্মধন্ম কি তাহা তাহারা অবগত নহে । সাংসারিক ভাবে সকলকে 
আমাদের বন্ধু করিয়া দিবার জন্ ব্রাহ্মধন্্ম প্রেরিত হয় নাই। 
সাংসারিকতা যে পাপ তাহা চিরকালই পাপ থাকিবে । ব্রাহ্গধন্ম সাধন 
করিলে সাংসারিক লোকদিগের প্রসন্নতা পাইব, ইহা মনে কর! নিতাস্ত 
ছরাশা। নিরাকার ঈশ্বরের পুজা করিলে পৌত্তলিক জগৎ আমা- 
দিগকে উন্মাদ, ক্ষিপ্ত বলিম্বা উপহাস করিবেই ; এবং ন্বর্গরাজ্য 
স্থাপন করিবার জন্ত পিতা, মাতা, স্ী পুত্র ইত্যাদি সকলের সঙ্গে 
পূশিবার সম্পক পরিতাগ করিলে, শটাহাদের হন্ডে আমাদিগকে 
কঠোর বাবার সহা করিতেই ভইবে। বাক্ষপন্ম গ্রহণ করিয়াছি 
বলিয়া যে, সকল দিক অন্তকূল হইবে, কদাচ এপ মনে করিগু 
না। বাহারা মনে করে লাঙ্গধন্ম পালন করিলে এ সকল সাংসারিক 
স্সগ পাইব, ঠাভাদের আশা কখনও স্রসিদ্ধ ভইবে না; কেন না যাহার 
ঈশ্বরের বিরোনী এবং সংলার।সন্ তাহারা চিরকালই বিষ পান 
করাইয়া ভক্তের প্রাণ বপ কর্রিতে উদ্ভত । 

তুমি ছদগু উপাসন। কর, তাহারা উপহাস করিয়া বলিবে এ বাক্ষি 
কি করিতেছে? কেহ কোথা নাহ, শুন মতো কাতাকে ডাকিতেছে ? 
কি ধলিতেছে 2 এ বাক্ত্ি নিশ্চয়ই শিপ্যি ওউয়াছে, ভহার বুদ্ধি লোপ 
ভইয়াছে । এ সকল কথা শুনিয়া কি ভুনি উপাসনা কর্পিতে পার £? 
বেখানে তোমার নিজের পিতা মাতা, এবং নিতাস্ত আত্বীকস এইন্দপে 
তোমাকে 'মাঘাত করিন্ডেছেন, (সেখানে কিন্ধপে তুমি তোমার মন 
সুস্থির বাথিবে ৪. বাহারা ধশ্মের প্রতি উদাসীন, কিম্বা ঘোর সংসারী, 
তাহাদের নিকট বসিযা কি দপ্দল মনে সেই উচ্চ ব্রত উপাসনা কক্িতে 
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ইচ্ছা হয়? কিন্ত ভাই, জিজ্ঞাসা করি, ইহা! কি লোকভয়ে নহে ? 
লোকের নিকট উপাসন! করিতে তেন তেমন ইচ্ছা হয় না? ইহার 
কারণ কি এই নহে, লোকে যে আমাকে ক্ষিপ্ত বলিবে ইহা আমার 
সহ হয় না? নিব্বাকার ঈশ্বরের ধ্যান করিতে তোমার্দের ইচ্ছা 
হয় ইহা মানি; কিন্তু অধিকক্ষণ ধ্যান কর লোকে তোমাদিগকে 
দেখিস! হাসিবে। তাহারা পরিহাস করিয়া বলিবে এ ব্যক্তি এতক্ষণ 
কি ভাবিতেছে? আধ্যাত্মিক নিরাকার বস্ততে এমন কি শোভা 
আছে, বাহ মন্ুষ্যকে এতক্ষণ ভুলাইয়া রাখিতে পারে? কিস্বা 
প্রাতঃকালে ছয়টা হইতে রাত্রি দশটা পধ্যন্ত ব্রহ্মমন্দিরে আসিয়া 
ত্রন্দোৎসব কর, এবং অবশেষে “গুহে ফিরে ঘেতে মন চাছে না ষে 
আর” এই ভাবের সঙ্গীত কর, লোকে বলবে ইস্থারা নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত 
হইয়াছে । 

পৃথিবীর লোকে এই চায়, ধম্ম সাধন কর ক্ষতি নাই, কিন্ত 
যাহাতে সংসারের স্থথে বঞ্চিত থাকিতে হয়, এপ কোন কাধ্য 
করিও না। বদি উপাসনায় উন্মন্ত হইয়া অন্ন বস্ত্র না পাও এবং 
স্ত্রী পুত পত্গিবার হাত্রাইতে হয়, তবে সে উপাপনাক্ন প্রয়োজন নাই । 
ধর্মের অন্থরোধে সংসার পরিত্যাগ করিও না, কিন্ত সংসারের 
আজ্ঞ! লইয়। অল্প অল্প ধন্ম সাধন কর, ইস্থাই পৃথিবীর পরিমাণে 
ধাশ্মিকতা ১ কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি পৃথিবীর পরিমাণ লইক্সা 
ধাশ্মিক হইতে চাও, তবে ক্রাঙ্ষধশ্মে তোমাদের প্রয়োজন নাই । ঈশ্বর 
কেমন সুন্দর, যার্দ একবার তোমরা জীবনে দেখিয়া থাক, তবে 
অবশ্তই তোমরা পৃথিবীর এই পরিমাণ ঘ্বপা করিবে । আমরা যে 
পথে যাইতেছি ইছ? উন্মত্ততার পথ । ঈশ্বরের প্রেমসুধা পান করিয়া 
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কি কেহ সংসারী কিম্বা অপ্রেমিক থাকিতে পারে? প্রেমসিদ্ধু 
পিতার এই নিক্পম ষে তাহাকে দেখিলেই পুত্র কণ্ঠার মন প্রেমে 
মত্ত হইয়া যাইবে । ঈশ্বরের দয়া দেখিদ়া যদি আমাদের মন মোহিত 
না হয়, তবে কিরূপে আমরা তাহার সম্ভান বলিল! পরিচয় দিব? 
সমস্ত দিন রাত্রি বদি পিতার প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহার উপাসনা- 
সাগরে নিমগ্ন থাকিতে না পারি, তবে ব্রাহ্মধন্ম সাধন করিয়া আমাদের 
কি লাভ হইল? যে পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের প্রেমে উদ্মত্ত হইবে, . 
সেই পরিমাণে জগতের লোক তোমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিয়া উপহ্ণস 
করিবে, কিস্ত যে পরিমাণে জগৎ তোমাদ্দিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, সেই 
পরিমাণে তোমরা ঈশ্বরের নিকট আদরুনীয্র হইবে এবং যে পরিমাণে 
সংসার তোমাদ্দিগফে শত্র জানিবে, সেই পরিমাণে ঈশ্বর তোমাদিগকে 
মিত্র জানিবেন । 

ইহাতে এ কথা বল! হইতেছে না বে, ভোমরা সংসাবের 
লোকের প্রতি শক্রতা কব্রিবে। তাহারা হয় ত তোমাদিগফে 
বিনাশ করিতে আসিবেন ; কিন্ত তোমরা সর্বদা তাহাদিগকে স্বর্সের 
প্রেমামৃত দান করিতে প্রস্তুত থাকিবে । ঈশ্বর আমাদিগকে এত 
ভালবাসেন যে, সেই সংসারকে তিনি পাপ হইতে উদ্ধার কন্রিতে 
ব্যাকুল । মায়ার সংসার আবু থাকিবে না? তাহার অস্থগত সহল্র 
সহস্র ব্বাক্দ এবং ব্রাঙ্গিকাদিগের চেষ্টায় পৃথিবীতে ধর্দ্দের সংসার 
প্রতিষ্ঠিত হইবে । সেই শুভ দিন আসিয়াছে, যখন নর নারীর হৃদয়ে 
আর পাপাসক্তি থাকিবে না; কিন্ত সকলে স্বর্গীয় প্রেমে উন্মত্ত হইক্সা! 
পুণ্যের সংসারে বাস করিবেন এবং আনন্দিত মনে ধর্দের পরিবার 
সংগঠন করিবেন । ধাহারা এখন খডগ লইয়া আমাদিগকে কাটিতে 
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আসিতেছেন, তাহারাই একদিন ব্যাকুলিত হইম্না এই পরিবার মধ্যে 
প্রবেশ করিবেন। তখন ঈশ্বরের দয়ান্স শত্রু মুখে “ক্রহ্মকপাহি 
কেবলম্” এই জয়ধ্বনি শুনিয়া আনন্দে আমাদের হৃদয় উচ্ছসিত 
হুইবে। হাক! এমন দিন কি হবে যখন জগদ্বাসী সকলেই এক 
হৃদয় হইয়া ব্রক্দের জয়ধ্বনি করিবে? নিশ্চয়ই একদিন জগতে 
সেই শুভ সময় আসিবে যখন সমস্ত পৃথিবী স্বর্গ হইবে । আমরা 
হয় ত মৃত্যুর সময় তাহা দেখিয়া যাইতে পারিব না 9 কিন্ত ব্রাহ্মসমাজে 
এখন যাহা দেখিতেছি, যাহ শুনিতেছি, ইহাতে নিশ্চয় বলিতে পারি 
যে, আমরা স্বর্গের পুর্বাভাস দেখিয়া যাইব, অন্ততঃ কতকগুলি ভাই 
ভন্্ীকে পিতার প্রেমে উন্মন্ত দেখিয়া যাইব ॥ 

বন্ধুগণ, বারম্বার তোমাদিগকে বলিতেছি, আর সংসারের দাস 
দাসী থাকি ও না, ধন যায়, মান যায়, সর্বস্ব যায়, ক্ষতি নাই, 
লোকে ক্ষিপ্ত বলিতে চায় বলুক, পিতার প্রেমে উন্মন্ত হও। যদি 
সংসারের অন্থরোধে পিতাকে পরিত্যাগ করিতে ভয়, বিষব সেই 
সংসার পরিত্যাগ কর । প্রিয়তম ব্রক্ষকে পরিতাগ করিয়া, শরীরের 
ক্ষুধা তৃষ্ণ চরিতার্থ করিলে যর্দি জগৎ আমাকে স্থপশ্ডিত বলে, 
সে স্ুখাতি আমি চাহি না। আমার আত্মা ঈশ্বরধনে বঞ্চিত 
রহিল, আত্মার দরিদ্রতা থুচিল না, কিন্ত শরীর পুষ্ট এবং সুন্দর 
হইল ইহাতে য্দি কেহ আমাকে ধনী বলে, সে ব্যক্তি অন্ধ। 
যদি ঈশ্বরপ্রেমে উন্মত্ত হইলে সংসার হারাইতে হয় সে সংসারে 
আমার কাজ নাই, যদ্দি সর্বদা উপাসনা করিলে মানুষ আমাকে বধ 
করিতে চায় করুক, পিতার কাছে থাকিলে আমার ভয় কি? 
পৃথিবীর লোক এই উন্মত্ত সহা করিতে পাবে না, এই কথা লই 
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তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার আন্দোলন, বিবাদ হইবে আমি জানি, 
কিন্ত পৃথিবীর পরিমাণ লইয়া আমর ধার্মিক হইতে চাছি না॥ 
সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের হইলে পৃথিবী আমাদিগকে ক্ষিপ্ত বলিবে, কেন 
না পৃথিবীর লাক জানে না ব্রহ্ম কেমন বস্ত এবং ব্রহ্ষনামে কত 
স্থুধা। আবার বলি পিতার প্রেমে উন্মস্ত হও, ভক্তিস্থধা পান 
করিতে করিতে অন্তরের সমুদয় ছুঃখ পাপ দূর কর। কেহ যদি 
বলে যথেষ্ট হইয়াছে আর পান করিও না; তাহার কথায় ভুলিও 
না, কারণ সে তোমার মহাশক্র । এইন্ধপে পিতার প্রেমে প্রেমিক 
হইলে আমর! সকলেই সুখী হইব । 
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যদি পৃথিবীতে কোন লোক থাকে যাহাকে ভাল করিয়া চিনি 
নাই, অথবা পরথিবীতে যদি এমন কোন গ্রস্থ থাকে যাহা আমি ভাল 
করিয়া পাঠ করি নাই, সে লোক এবং সেই গ্রন্থ আমি আপনি । 
অথবা ঈশ্বরের রাজ্যে যদি এমন কোন পথ থাকে, যে পথে আমি 
চলিতে শিখি নাই, ০স পথ আমার অন্তরের পথ, এবং পৃথিবীতে 
যদি কোন খনি থাকে বেখানে ঈশ্বরের সোন্দধ্য নিহিত আছে, 
তাহা! আমার নিজের আত্মা । কিস্থ ভঃখের বিষয়, এত কাল জ্ঞান 
এবং ধন্ম সাধন করিলাম অথচ আমি আমাকে ভাল করিস চিনিলাষ 
না, আমাকে আমি ভালরূপে পড়িলান না, আমার ভিতরে আমি 
প্রবেশ করিলাম না, এবং আমার 'আম্মাতে যে সকল রত্র আছে 
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আমি তাহার ব্যবহার জানিলাম না। ধন্ত তিনি যিনি আপনাকে 
চিনিকাছেন, কেন না তিনি এই পৃথিবীতে থাকিয়াও এই পৃথিবীতে 
বাস করেন না; কিন্ত স্বর্গে আরোহণ করিয়া স্বর্গের সৌন্দ্ধ্য 
দেখিতেছেন। আমি আমাকে চিনিলাম না, তবে প্রত দিন আমি 
কি করিলাম ? কেন ধর্শ আমার কাছে মধুমস্স হইল না? এই 
জন্য যে.আমি আমার নিজের ঘর ছাড়িয়া অনেক দূর দেশে যাইয়া! 
ঘুরিতেছি। গৃহবাসী হইয়া গৃহমধ্যে স্ুখরত্র অন্বেষণ না করিয়া 
এতদূর গিক্লাছি যে, সেখানে অভিলবিত বস্ত পাইবার সম্ভাবন নাই । 
স্থখের জন্তঠ বাহিরে বেড়াইতেছি ; কিন্ত স্থুখ পাইলাম না । 
বিষয়ীরা এক প্রকারে ধন্ত, কেন না তাহারা যে স্ুথ অন্বেষণ কর্সিতেছে 
পৃথিবীতে সেই স্থথের অসংখ্য পথ রহিক্ষাছে। ধন, শ্রশ্বধ্য সম্পদ 
লাভ করিবার জন্তয সহশ্র সহস্র বৎসর হইতে মন্ুষ্যসস্তান পরিশ্রম 
করিয়া আসিতেছে, ইহার জন্ঠ তাহারা সাগর অতিক্রম করিতেছে, 
ছিমালকস আরোহণ করিতেছে, এবং প্রথিবীর বক্ষ বিদারণ করিতেছে । 
পৃথিবীর প্রায় পনের অংশ লোক কিসে বাহক ন্ৃথ পাওয়া বাক্স 
তাঙ্থার তত্ষ আবিষ্কার করিতেই ব্যস্ত। প্রাতঃকাল হইতে রজনী 
পর্যাস্ত ফেবলই তাহারা ধন এবং সুখলোভের সহম্্ সহজ্স উপাক্ন 
উন্তাবন করিতেছে । তাহাদের চেষ্টা এবং উৎসাহে নান! প্রকার 
ইন্দছ্িজুখের প্রণালী আবিষ্কত হইতেছে, এবং সে সকল অবলম্বন 
করিনা কোটী কোটী লোক ন্খী হইতেছে । আবার কত লোক 
কিন্দপে সংসারের নানাবিধ নথ সম্পদ ভোগ করিতে পার। যায়, ইহার 
প্রচারক হইয়া শত শত পুস্তক লিখিয়া সংসারীদিগকে পাখিব 
সখতন্ব শিক্ষা দিতেছে । বাস্তবিক এই উনবিংশ শতাবীর সভ্যতায় 
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বিবর়ন্থুখের এত উন্নতি হুইক্সাছ্ে যে, এখন বোধ হর পৃথিবীতে স্থত্ধের 
আর কোন পথ অনাবিষ্কত নাই । এখন বিষঙ্বীরা এক প্রকার সাহস- 
পূর্বক বলিতে পারে যে, আমরা ইচ্ছা করিলেই ধনী হইয়া বিব্সনুখ 
সস্তোগ করিতে পাক্সি। কিন্ত ধাহার! প্ররত ব্রাহ্ম তাহারা পৃথিবীর 
এ সকল মলিন পথ পরিত্যাগ করিয়া! সেই পথ অবলম্বন করেন, যে 
পথে চলিলে নিত্য শান্তি, এবং নিত্য সুখে অস্তর পরিপূর্ণ হয় । 

সেই পথ কোথাল্গ ? বাহিনে নহে? কিন্ত অস্তরে। অপবিত্র 
বিষরন্খে তাহাদের আত্মার ছ:খ দূর হয় না, এইজন্ তাহার! হৃদয়ের 
পথে চলিতে আরস্ভ করেন, কিন্ত অল্পসংখ্যক লোক এই পথের পথিক 
এবং তাহা মধ্যে আবার অতি অল্প সাধক ইহার হুখভোগে সমর্থ । 
কেন না এই পথ ক্ষুরধারের ক্যান অতি কঠিন এবং স্ুতীক্ষ । বাহার 
সংসারে অনাসক্ত এবং সুখ ছঃখে চিরকাল ঈশ্বন্বেরই থাকিব, এইব্প 
শ্রৃতিজ্ঞা করিয়া এই পথে চলেন, তাহাদের ভয় নাই । কিন্ত যাহারা 
কুটিল, অর্থাৎ ঈশ্ঘরে বাহাদের তেষন অনুরাগ নাই, অথচ ঈশ্বরের 
নাম করিলে বিষয়নূখের সম্ভাবনা, এইজন্ কিছুদিন উৎসাহের সহিত 
ধঙ্দ সাধন করে, এই পথে তাহাদের ভয়ানক বিপদ । কেন না যাই 
তাহার! দেখিতে পায় বহুকালেও তাহাদের গুড় যনোরথ অপূর্ণ রছিল, 
আর তাহাদের নিকট ধ্ম ভাল লাগে না। তখন পৃথিবীর অত্তি 
সামান্ত প্রলোভনে তাহারা আকরু্ হয, এবং ভিতরের পথ পরিত্যাগ 
করিয়া বাহিরের ধন এবং স্থের জন্ত ব্যস্ত হয়। যাহার! পর্ব 
করিয়া এই কথ! বলিত যে, আমরা ধর্্ররক্ে এত হ্ত্বী হইয়াছি যে, 
আর কোথাও এমন সুখ নাই, তাহারাই এখন বিষকন্থত্ে মত্ত হইয়া 
এই কথা ৰলিত্ে লাগিল, অনেক দিন মরাসসহ্কারে ধন্দথসাধন 
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করিলে কিছু স্থখ হয় সত্য বটে; কিন্তু ইন্দ্রি়ন্থথে যেমন আমোদ, 
জিতেন্্রির হইলে কখনই তেমন হয় না; বিবেকযুক্ত, অনাসক্ত 
ব্যক্তিদিগের ক্কচ্ছ, জীবনাপেক্ষা বিষরীদিগের সখের পরিমাপ যে 
অধিক তাহা শ্বীকার করিতেই হইবে । 

যাহারা পতিত এবং ধর্দত্রষ্ট, এইন্ধপে তাহারা পাপের জয়ধ্বনি 
করে। তাহারা মহাকষ্ট করিয়া! ধনের দ্বারা আপন আপন পরিবারে 
কুশল বৃদ্ধি করিতে পারে ; কিন্ত ক্রমাগত পঞ্চাশ বৎসর ধন্দ সাধন 
করিয়া ব্রাহ্মদমাজ এবং জগতের সেবা করা তাহাদের পক্ষে অসম্ভব । 
তোমরা শুনিরাছ যাহার পৃথিবীর পরিমাণে ধান্মিক তাহার! ব্রাহ্মনামের 
উপযুক্ত নহ্কে, কিন্তু যাহারা সকল প্রকার পাধিব স্থুখের আশা পরিত্যাগ 
করিয়া! সম্পূর্ণবূপে ঈশ্বরের প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে তাহারাই যথার্থ 
ব্রদ্মাহরাগী ব্রাহ্ম । বন্ধুগণ, তোমরা কি জগতকে এই কথা বলিবে না 
যে, তোমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে রত্ব আছে তাহার নিকট পৃথিবীর 
সমুদয় ধন পরান্ হয়, এবং ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে আর কোন স্থখেরই তুলনা 
হয় না? ভিতরের কথা বল দেখি; হাদয়ের মধ্যে এমন রত কি 
পাও নাই যাহ দেখিবা মাত্র বলিতে পার, এই স্থথ সম্পদপূর্ণ সমস্ত 
পৃথিবী যদি আমার হক তথাপি আমি ইহা ছাড়িব না। পৃথিবীর 
লোক এই রত্র দেখিতে পায় না, এইজন্ড যাহারা ধর্মের জন্ত উন্মত্ত 
হুয়, তাহাদিগকে নির্বোধ বলিক্না তাহারা ঘ্বণা করে, ভক্তের মধ্যাদ 
তাহারা বুঝিতে পানে নাঃ কিন্তু বাহার! অস্তরে ন্বর্গ ভোগ করেন, 
পৃথিবীর গ্লানি এবং অপমান তাহাদের কি করিতে পারে? ভক্তের! 
চিরকাল বলির়া আসিতেছেন, মনুষ্যের মধ্যে আত্মা বলিয়! যে পুরুষ 
আছে, বিনি সেই পুরুষকে চিনিক্সাছেন, তিনি নিত্যস্থখের আধার 
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পরমপুরুষকে দেখিয়াছেন ; কেন ন! সেই পুরুষের সঙ্গে পরমপুরুষের 
নিগৃঢ় প্রত্যক্ষ যোগ । 

এইজন্ঠই সাধুরা বলিয়াছেন, ধাহারা আপনাকে চিনিয়াছেন 
তাহারাই সুখী, ধিনি আত্মপরিচয় পাইয়াছেন, তিনি আপনার মধ্যে 
ঈশ্বরের অন্ূপ-ব্ূপ-মাধুরী দেখিয়া মোহিত হুইক়্াছেন। তাহার আর 
বলিবার ক্ষমতা নাই যে একটু একটু ধশ্মমধু পান করিব; কিন্ত 
ধর্মের আনন্দে কখনই উন্মত্ত হইব না। তিনি দেখিয়াছেন 
হৃদয়রাজ্যে এমন এক স্থান আছে যেখানে বসিলে সেই পরম-' 
পুরুষকে দেখা যায় । বাহার চক্ষু একবার সেই ন্বর্গের শোভা 
দেখিয়াছে, আর তিনি তাহা ভুলিতে পারেন না। বন্ধুগণ, হৃদয়ের 
ভূমি খনন করিয়া আমরা ঈশ্বরের মঙ্গলময়রূপ দেখিয়াছি, তবে আর 
কেন তাহাকে হারাইব ? বে রূপ দেখিয়া আমরা মোহিত হুইয়াছি, 
তাহা অপেক্ষ/ কি স্বন্দরতর আর কিছু আছে? তবে কেন নূতন রূপ 
দেখিব এইবূপ হুরাশা এবং কল্পনা করিয়া, এই পুরাতন ঈশ্বরকে 
আমরা ছাড়িয়া দিই? আমাদের মন বড় চঞ্চল; তাই এক স্থানে 
বসিয়া আমরা পিতার সৌন্দধ্য সম্ভোগ করিতে ভালবাসি না, আমাদের 
মন যদি শান্ত এবং নুস্থির হইত, আমরা অনিমেষে পিতার মুখের দিকে 
তাকাইক়্া থাকিতাম, আর চক্ষু ফিরাইতে পারিতাম না, এবং তাহা! 
হইলে অকিঞ্চনে তাহার কত দন, প্রত্যেক পুত্র কন্তার প্রতি তাহার 
কেমন নিগুঢ় প্রেম, তাহা বুঝিয়া আন্মাদ করিতে পার্রিতাম। 

উন্মাদ কে? যিনি একটা সামগ্রী বারস্বার দেখেন, এবং আর 
কোন বস্তব্ু প্রতি দৃষ্টি না করিয়া মন্তরমুগ্ধের স্যার কেবল উহারই প্রতি 
তাকাইক্সা থাকেন, অথবা আর সকলই বিস্থত হইল্লা কেবল একটা শব্দ 


৪৪ আচাধ্যের উপদেশ । 





কিম্বা একটী মন্ত্র সহ্ত্বার উচ্চারণ করেন। যদি' ব্রহ্ষপ্রেমে উন্মত্ত 
হইতে চাও, তোমার্দিগকেও সেইব্বপ হইতে হইবে । অনিমেষ নয়নে 
পিতাকে দেখিবে, অথচ পিতার রূপ পুরাতন বোঁধ হুইবে না, অবিশ্রাস্ত 
দয়াময় নাম সাধন করিবে, অথচ ইহা! চিরমধুর থাকিবে । যাহারা 
নিত্য নৃতন বস্ত্র অন্বেষণ করে তাহার! প্ররুত ঈশ্বরকে চাহে ন!। 
ভক্তের নিকট কখনই ব্রহ্গদর্শন কিন্বা ব্রহ্মবানী শ্রবণ পুরাতন হয় না । 
বাহিরের চাক্চিক্য এবং প্রণালীর নৃতনতা ভক্তকে ভুলাইতে পারে 
না। তিনি হৃদয়ের নিয্মতম স্থানে বসিয়া যে সুধা পান করেন তাহার 
সঙ্গে কি সংসারের ন্থের তুলন! হয় ? অন্তরের মধ্যে তিনি যে রত্ব 
এবং যে লৌন্দধ্য দেখেন, তাহার নিকট পৃথিবীর সমস্ত প্রশ্বধ্য এবং 
সমুদয় ক্ূপলাবণ্য কিছুই নহে। মহুত্যের পাপকলক্কিত আত্মার মধ্যে 
ঈশ্বর এমন ন্বর্গ লুকাইয়া৷ রাধিয়াছেন, ইহা দেখিলে কাহার সাধ্য 
আর সংসারের দাসত্ব করে? অতএব, বদ্ধুগণ, আর বাহিরে যাইও 
না, আত্মার মধ্যে প্রবেশ কর, আত্মাব্ূপ শান্্স পাঠ কর, আত্মাক্ষপ 
আস্তর্িক পথে চলিতে থাক, এবং আত্মান্দপ খনি খনন কর, আপনি 
আপনার ব্ধপ দেখিয়া মুগ্ধ হইবে, আপনি আপনার ধনে ধনী হইবে । 
স্থখ বল, শাস্তি বল, নিত্য ধন বল, বাহিরে অন্বেষণ করিতে হইবে 
না, আপনার মধ্যে সকলই দেখিবে। বাহার নিজের হৃদয়-উদ্ভানে 
ফুল ফুটিয়াছে সে কেন পরেন উদ্ভানে যাইবে? ব্রাহ্ম, ব্রাঙ্গিকা, 
এইব্'পে তোমরা সাধন কর, প্রত্যেকে নিজের আত্মার মধ্যে সেই 
পরম সুন্দর প্রেমময় পিতাকে দেখ, আর তোমাদের ছুঃখ পাপ 
থাকিবে না, তখন দেই প্রেমে তোমরা উন্মত্ত হইবে, যাহাতে 
তোমাদের এবং জগতের পুণ্য শাস্তি বৃদ্ধি হইবে। তখন তোমর! 
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সুক্তকঠে বলিতে পারিবে, জগত্বাসিগণ, দেখ আমাদের সুখ কে মন 
পবিজ্ঞ এবং নিত্যস্থায়ী ; কিন্তু তোমাদের পাধিব স্থথ দেখিতে 
দেখিতে চলিক়্া! পার, এবং অবশেষে তাহা হইতে ছুঃখ এবং গন্রল 
উৎপন্ন হয়। তখন জগছাসিগণ তোমাদের কথা শুনিরা সেই হাদয়ের 
সুখ অন্বেষণ করিবে, এবং তাহা হইলে এই জগতেই সেই নিত্য 
্থথধাম শ্বর্ণরাজ্য শীস্রই সংস্থাপিত হইবে । 





প্রেমনদী । 

রবিবার, ৬ই আশ্থিন, ১৭৯৫ শক 5 ২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টান্জ । 

পুষ্করিণীতে অল্প জল, ইহা অতি কুপণ। আ্োতম্বতী নদীতে 
প্রচুর জল, ইহা! অতি উদ্দার। নদীর সঙ্গে পুকরিণীয় উপমা হয় 
না, কেন না নদী পর্বত হইতে বাহির হইয়া অনবরত বহিতেছে, 
এবং উদ্দারভাবে কোটী কোটী জীবের প্রাণ শীতল করিতেছে । 
ছই চারি জন লোক পুকরিলীতে অবগাহন করিতেছে ; কিন্ত নদীর 
ছই পার্থে শত সহশ্র লোক নিত্য স্নান করিতেছে । সামান্ত কারণে 
পুফধরিলীর জল শুকাইয়! যায়; কিন্ত নদীর জলের অভাব কি? 
বত দিতেছে, ততই ইহা! পাইতেছে। ক্পণতা! কি নদী জানে না, 
উদ্ধারতাই ইহার ধর্ম । আবার লদ্দীর জল যখন উথলিয়! পড়ে, 
চারিদিকে লৌহ্মক্স প্রাচীর বাধিয়া দাও, কিছুতেই বাধ! দিতে পারিবে 
না। নদী সমুদ্র বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার কাধ্য কৰ্সিবেই 
করিবে। নদ্দী যে সহল্র সহ্শ্র ক্রোশ ধাবিত হুইরা পৃথিবীকে 
উর্বরা করিতেছে, এবং শহ্ত উৎপাদন করিয়। আমাদের প্রাণ রক্ষা 
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করিতেছে ইহাই নদীর শ্যভাব। নদী উৎস হইতে আরম্ভ হইয়া 
সমুদ্রে প্রবেশ করা পর্যস্ত কেবল এই কথা জিজ্ঞাসা করে কোথাক্র 
যাইব? কোথাক্প যাইব? যেখানে একটা সামান্ত' প্রণালী আছে, 
কিন্বা যেখানে কেহ একটী কলস রাখে, নদীর জল আপনি সে 
সকল স্থানে গড়াইয়া পড়ে । ব্রাহ্ম, প্রচারক, এবং ভক্তবৃন্দের 
হৃদয় এইরূপ । ঈশ্বরের প্রেম্ূপ সেই অটল উচ্চ পর্বত হইতে 
তাহাদের অন্তরে যে প্রেমরস আসিতেছে তাহ বন্ধ থাকিতে পারে 
না; কিস্ত সে সকল প্্রমবিন্দু সিদ্কুর স্যান্ হইয়া সকল প্রকার 
স্বার্থপরতান্ধপ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া তালবৃক্ষের স্যার উচ্চ হইয়া সমস্ত 
জগতে উলিয়া পড়ে । 

যখন ভক্ত পরিবারে এইক্প প্রেমের উচ্ছ্দাস হয়, তখন 
জগছাসীরা কি হইল বলিয়া মহা কোলাহল করে; এবং বিষয়ীরা 
পৃথিবীর সর্বনাশ হইল, পাপ স্থথখ ভোগের শেষ হইল, এই বলিকা 
ক্রন্দন করে। কিন্ত ভক্তের পম্বর্গ হইতে ঢেউ আসিক্মাছে, শ্বর্ 
হইতে ঢেউ আসিয়াছে* এই বলিয়া আনন্দে নৃত্য করেন, এবং নর 
নারী, বালক বালিকা পরিবারের সকলে মিলিসা সেই জল গ্রহণ 
করে। যতই গ্রহণ করে ততই সেই জল বৃদ্ধি হয়, কিছুতেই তাহ! 
নিঃশেষ হয় না । কোথা হইতে সেই ঢেউ আসিতেছে তাহা তাহারা 
দেখিতে পায় না; কিন্তু প্রবল বেগে সেই ঢেউ আসিতেছে ইহ! 
তাহারা দেখিতে পান, এবং তাহাদের মধ্যে যাহারা স্ুবিজ্ঞ এবং 
শ্চতুর, তাহারা গভীর্রূপে সেই জল পান করিয্া জীবনের ছুঃখ 
তাপ দূর করে। এক একজন ধন্মপ্রচারক এইরূপ এক একটা 
নদীন্বর্ূপ । এইক্দপ প্রেমক্রোত ভিন্ন নিজের বুদ্ধি বলে কেহ বার্থ 
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প্রচারক হইতে পারে না । হুরিত্বারে গিক্সা দেখ ভাশীরখখীর আোত 
কেমন পাহাড় পর্বত ভাঙ্গিকা' প্রবাহিত হইতেছে । সেইরূপ ভক্ত 
প্রচারক বুঝিতেছেন, তাহার ভ্দযর়ে ঘে স্রোত আসিতেছে, কাহার 
সাধ্য তাহা ক্ষুদ্ধ করে? অড়প্রকৃতির সামান্ত নদীর দ্বারা খন 
আমাদের এত উপকার হইতেছে, তখন ভক্তের হাদয়মধ্যে যখন 
ঈশ্বরের গভীর প্রেম উথলিয্লা পড়ে, তাহা দ্বারা যে জগতের পরিত্রাণ 
হইবে ইহাতে আশ্চধ্য কি? 

মনুব্যের হৃদপ্স যখন ব্রক্ষাশ্রক্স গ্রহণ করে, সেই সাধকও তখন 
বুঝিতে পারে না কোন্‌ নিয্দেশ হইতে এত গভীর জল উঠিতেছে। 
এই কিয়ৎক্ষণ পুর্বে জ্ঞান, প্রেম এবং উৎসাহ শুষ্ক হইয়াছিল, 
্রহ্মহদে ভূবিবা মাত্র কোথা হইতে উৎস সকল ছুটিতে লাগিল, 
ভক্ত নিজেই বুঝিতে পারেন না, অপরে কিরূপে বুঝিবে ? ব্রহ্মপদের 
সঙ্গে বদি ভক্তের প্রমনদদীর যোগ না থাকিত, তবে জগতের কি 
ছর্দশা হইত; কিন্তু জগতের কল্যাণের জন্ত ঈশ্বর এরূপ বিধান 
করেন নাই । তিনি প্রর্কুত ভক্তগণের হৃদক তাহার অগাধ অতল- 
স্পর্শ প্রেমহদে নিমগ্র রাখিয়া দিয়াছেন । এইআন্তই ছোট ছোট 
পুফ্করিণীর জলের ন্যায় ভক্তের প্রেমক্োত বদ্ধ থাকিতে পারে না। 
সামান্ত বন্ধজলে ব্রহ্ষপিপান্থ ভক্তের তৃষ্ণা দূর হয়না । তাহাতে 
না তাহার নিজের, না তাহার পরিবারের, না জগতের কাহারও 
ছঃখ হরণ হয়। এইজন্ত ঈশ্বর বলিয়াছেন, পৃথিবীতে পুঙৰিলী 
থাকিবে না, কিন্ত সর্বত্র নদ নদী হইবে । প্রত্যেক নর নারী 
হৃদয়ে ঈশ্বরের এক একটী প্রেম নদ নদী প্রবাহিত হইবে। 
অবিশ্বাসীরা বলিবে সেই দিন অনেক দুর, কিন্তু তক্ত বলিতেছেন 
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নিশ্চয়ই সেই দিন আসিতেছে, যধন ধর্মজলের জন্য আর কাহাকেও 
পুষ্করিণীতে যাইতে হুইবে নাঁ। তখন প্রতিজনের হৃদয়ে স্বর্গ হইতে 
এত প্রচুর জল আসিবে যে, অপরের কুপ অন্বেষণ করিতে হইবে 
না, এবং প্রত্যেকের আপনার হ্ৃদক়-বাগানে এত ফুল ফুটিবে যে, 
কাহাকেও আর অপরের বাগানে যাইতে হইবে না । ধন্ত তাহারা . 
যাহারা আল্লাস কষ্ট স্বীকার করিয়া পরের পুঙ্রিনীতে ধর্মজল অন্বেষণ 
করে না! 8 
কিন্ত হর্বলচিত্ত মন্থুব্য কতদিন এপ কঠোর সাধন করিতে 
পারে? পরের প্রেম ভক্তি এবং উপাসনার উপর যাহাদের নির্ভর, 
অবশেষে তাহাদের হুর্গতি দেখিয়া কষ্ট হয়। চিরকাল পরের উপর 
নির্ভর করিয়! কিরূপে ভাই ভশ্মীরা বাচিবে ? ধর্সাধনের প্রথমাবস্থায 
বরং ইহা চলিতে পারে, কিন্ত যখন ক্রমে ক্রমে ধশ্মজীবনের উন্নতি 
হইতে থাকে, তখন ভিতরে ভিতরে ঈশ্বরের প্রতি নিগৃড় এবং 
গভীরতর প্রেম ভক্তি বৃদ্ধি না হইলে, সাধকের বাচিবার উপাক্ 
নাই । বখন দেখিতে পাও, সাধকের মুখ) ক্রমশঃ উজ্জ্বল এবং. 
সুন্দর হইতেছে, তখন নিশ্চয় জানিবে, সাধকের হৃদয়ের সঙ্গে শব 
সেই প্রকাণ্ড নন্দীর যোগ হইয়াছে । কফি আশ্চর্য, ঈশ্বরের স্পর্শে 
অহাপাপীর সন্কীর্ণ হৃদয় প্রশন্তড এবং অতলম্পর্শ জলের আধার হইল । 
তখন সাধক আপনি আপনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইল, এবং 
"মাপনি আপনার প্রেমের অস্ত না পাইয়া অবাক হইল। জঈশ্বরের 
ক্রোড় হইতে সেই প্রেম বাহির হইতেছে এবং সাধকের হৃদয় মধ্য 
দিক্। আবার তাহারই চরণে সেই পপ্রম সমপিত হইতেছে । “মিশে 
লঙ্দী জলধিতে হয় একাকার ।” ছই দিকেই ঈশ্বরের প্রেম, মধ্যস্থলে 


৪ 
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সাধকের জদয়। সুঢ় ত্রাক্ম, মনে করিও না, তুমি আপনার বলে 
আপনি প্রেমিক এবং পুণ্যবান্‌ হইতে পার, তোমার নিজের কিছুই 
নাই ; কিন্তু বখন স্বর্গ হইতে তোমার অস্তরে ভক্তিল্োভ প্রবাহিত 
হয়, তখন তুমি ব্রঙ্গপদস্রোতের জল তুলিল্সা ব্রঙ্গপদ ধৌত কর, এবং 
বরক্ম্ূপ পুষ্প লইয়া ব্রক্ষকে উপহার দাও, ইহাই ভক্তিরাজ্যের গুড় 
তত্ব । তুমি কে? প্রভুর হন্তের উপার়স্থক্ূপ | অতএব যখন সুদররূপে 
ভক্তি উপহার লইন্সা তাহার পুজা কিন্থা তীহার সেবা কর, তখন 
বিনীত দাসের স্তাস্স তোমার এই কথা বলা উচিত, দেষ, তোমার 
প্রব্য ভোমাকে দিলাম, ইহাতে আমার কোন গৌরব নাই। 
বন্ধগণপ, তোমরা নত হও, ব্রক্ষের নদ নদী সকল তোমাদের 

মন্তকের উপর দিয়া প্রবাহিত হউক, প্রত্যেকে এক একটা ্রচ্ছপ্রেম 
এবং ব্রচ্গশাস্তির নদী হও । ব্রচ্গজ্ঞান, বরক্মপ্রেম, ব্রহ্গের পুপ্য তোমাদের 
হৃদয় মধ্য দিয়া সমস্ত জগতে অআ্রোতের ন্তায় প্রবল বেগে প্রবাহিত 
হউক । যদি শ্থার্থপর হুইক়া তোমরা প্রচারক না হও, তবে তোমরা! 
অঙ্গের নও | ষাভার অস্করে ঈশ্বরের প্রেম উৎলিয়া! পড়ে, তাহার সাধ্য 
কি বে তিনি কেবল ঘরে বসিরা ধম সাধন করেন। ভারতবর্বীয় 
ত্রাঙ্মসমাজ তাহাকে প্রচারক বলিরা গ্রহণ করিল কি না, জগতের 
লোক তীহাকে প্র শ্রেণীভুক্ত মনে করিল কি না, তিনি আর সে 
সকল বিষন্ন ভাবিতে পারেন না; কিন্ত এইজন্ত তিনি প্রচার ব্রত 
অবলম্বন করেন বে, সেই স্বর্গীয় শ্বোতের অনিবাধ্য বেগ তিনি আর 
সম্বরূণ করিতে পারেন ন।। ইচ্ছা করিরাও তিনি আর সেই শ্রোত 
বন্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না, তাহা! আপনি উৎলিযা পড়ে। 
জগতের জন্য যাহার প্রাশ কাদে তিনি কি আর ঘরে বসিক্সা খাকিতে 
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পারেন? তীহার প্রেমজলে সমন্ত জগতের অধিকার । তিনি আর 
নিজের বুদ্ধিবলে ধন্মপ্রচার করেন না; কিন্তু কাহার অন্তরের প্রেম- 
নদীর ধর্মই এই যে, তাহা স্বভাবতঃ বাহির হুইক়া পড়ে । সেই জল 
উদ্দার প্রশস্ত হইয়া সমস্ত জগৎকে আলিঙ্গন করে। ভাই, ভগ্মি, 
এই আ্রোতের অধীন হও, তোমর! সহত্র সহস্র লোকের শাস্তির 
কারণ হইবে । প্রত্যেকে এক একটা নদ নদী হইয়া অন্ততঃ একটা 
নগর এবং একটী পল্লীর ছুঃংখ মোচন কব। যখন সহত্র সহজ্র 
লোক তৃষ্ণাক্স প্রাণ গেল, তৃষ্তায় প্রাণ গেল বলিয়া চীৎকার করিতেছে, 
তখন কিরূপে তোমরা ক্পণ হুইকা থাকিবে? ন্বর্শ হইতে যে প্রেম 
আসিল, আনন্দ মনে সেই ভাব বিস্তার কর। 

যে ভক্তিভাবের মুলে স্বভাবের বেগ, তাহ! আপনি জলের বেগের 
স্তায় ছুন্ছু করিয়া বাহির হইতে থাকে । বুদ্ধি তর্ক করিয়া কেহ 
প্রচারক হইতে পারে না। বুদ্ধি যাহার নেতা এবং রাজা, তাহার 
সাধ্য কি যে ম্বর্গের স্টাক্স সেই উচ্চ প্রচারব্রত পালন করে? 
ষাহার আত্ম! ব্রক্মরল পান করে, দেখিতে দেখিতে তাহার হৃদয় 
প্রকাণ্ড নদীক্ষপে পরিণত হয়। তিনি ঘরে বসিয়া আছেন ; 
কিন্ত সমস্ত পৃথিবী, এসিয়া ইউরোপ তাহার হৃদয় হইতে জল 
তুলিয়া লইতেছে, তিনি দেখিয়া মনে মনে হাসিতেছেন, ইহাতে 
তাহার কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই। কেন না তিনি দেখিতেছেন, 
ব্রক্ষ শ্বরং তাহার দ্বারা সকল কার্য করিতেছেন । ধন্ত ব্রহ্ম, ধিনি 
জীবের ছুঃখ দেখিক্া এই প্রেমন্নোত প্রেরণ করিলেন! ধন্ত 
তাহারা, ধাহাদের দ্বারা ইহা বিস্তৃত হইতেছে! আজ কাল 
সমাজের যে সৌন্দর্য দেখিতেছি ইহাতে মুগ্ধ হুইক্সা বিনীতভাবে 
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ব্যাকুল অন্তরে তোমাদের পদতলে পড়িয়া এই মিনতি করিতে ছি, 
ভাই, ভগ্মি, তোমরা প্রতোকে প্রচারক প্রচারিকা হও । ঈশ্বরের 
পবিত্র প্রেমতরঙ্গে জগৎকে ভাসাও। বল আর ঈশ্বর ভিল্ল বাচিতে 
পারি না, পিতাকে অস্তরের নিগুঢ় প্রেম দাও, আমি নিশ্চয় বলিতেছি 
তাহা হইলে তোমাদের এক একজনের দ্বার! সহস্র সহমত্র লোকেন 
পরিআ্রাণ হইবে । জগৎকে বল কত সুধা তাহার, কেষন সুমি 
তাহার নাম এবং তাহার ন্নেহে জগৎ কেমন বশীভূত । তাহার 
প্রেমের ক্ষমতার কি তুলনা আছে? ন্বর্গ হইতে তাহার প্রেমের 
ঢেউ এই দেশে আসিয়াছে, এবারে বিলম্ব নাই। ভারত জানিবে 
পৃথিবী জানিবে, সেই ঢেউ কেমন । ভাই ভগ্মি, ব্রাহ্গ ব্রাহ্ষিক।, শুভ 
দিন আসিয়াছে, আর নিদ্রা যাইও না, প্রেমে মাত, প্রেমধামে পিতার 
সুমিষ্ট প্রেম গ্রহণ কর, পিতার মিষ্ট প্রেম দেশ বিদেশে প্রচার কর। 





বাকিপুর । 


সপ 


জীবন্ত সাধন । 
মঙ্গলবার, ৮ই আশ্বিন, ১৭৯৫ শক ) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খুষ্টাবব। 
সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়া লোকের মনোরজন করিবার জন্য আমর! 
বাড়ী হইতে বাহির হই নাই? কিন্তু থাহাতে ব্রাঙ্মদিগের হৃদয়ের 


গভীর অভাব সকল দূর হয়, তাহাদের উপাসন! সুমিষ্ট হুল্স, পন্নলোকে 
দৃঢ় নিষ্ঠা হয় এবং দকলের চরিত্র বিশুদ্ধ হয়, সেই সসুদয় বিধান 
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প্রচার করাই আমাদের বিশেষ লক্ষ্য । অনেক দিন হইতে ব্রাদ্গেরা 
সাধন আরম্ভ করিয়াছেন ; কিন্তু অগ্যাবধি অনেকের নিকট সাধনের 
নিগুঢ় নিয়ম সকল প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে । যে ধর্ম অতীন্দ্িস্ব, নিরাকার 
ব্রক্ষের উপর সংস্থাপিত, তাহা সাধন কর! নিতাস্ত সহজ নহে। 
অনেকে ব্রাঙ্গধর্থ্বের প্রণালী অনুসারে ব্রন্ষোপাসনা আরম্ভ করেন ? 
কিন্ত মিষ্ুতাশুন্ত উপাসনা করদিন অস্তরে স্থান পাইতে পাবে ? 
বৎসরের পর বৎসর চলিম্সা যাইতেছে, অথচ ক্রাঙ্গদিগের জীবনে 
কোন পক্সিবর্তন হইল না, কাহারও অস্তরে পুর্ববাপেক্ষা মিষ্টতর 
উপাসনা এবং উচ্চতর জীবনের প্রত্যাশা নাই, নীরস উপাসনাই 
ইহার একমাআ কারণ । ধশ্মরাজ্যে এমন একটা উচ্চ স্থান আছে, 
যাহ! অধিকার কক্রিলেই সাধকের সঙ্গে ব্রদ্দের প্রত্যক্ষ যোগ হর 
এবং উপাসনা তখন স্ভাবতঃই সরস হয়। ধাহারা এই নিগুঢ় ত্য 
জানিরা! সেই মিষ্টরস আম্বাদ করিয়াছেন, ব্রাহ্গধন্দ্দ পরিত্যাগ করা 
তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হয়। অন্তথা যাহার! ধন্দ্ের উপব্িভাগে 
সম্ভরণ করে, অথবা যাহাদের অস্তরে ধর্দ্সভাব সন্গিবেশিত হইতে 
পারে না, তাহারা এই নিগুঢ় তত্ব বুঝিতে পারে না। এইজন্তই 
তাহাদের উপাসনা শুষ্ক হয় এবং ঈশ্বরসাধন তাহাদের নিকট অতি 
কঠোর বোধ হয়। 

বাহিরে কোন স্ন্বর দেব দেবী নাই, অথচ প্রতিদিন 
নিরাকার দেবতার ধ্যান করিয়া সী হইতে হইবে, ইহ! 
নিতাস্ত সামান্ত ব্যাপার নছে। যেদিন আমোদ আহার অপেক্ষা 
ত্রাক্মদিগের নিরাকার ঈশ্বকোপাসনা মিষতর হইবে, সেই দিন বুঝিক 
যে, আমাদের দেশ বিদেশে ভ্রমণ করার উদ্দেস্ত নুসিদ্ধ হইতেছে । 
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এইজন্ত বাহারা উপাসনাস্থ তেমন আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন 
না, তাহাদের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই, যাহাক্কে শীজ্জই 
মক্ুভূমিতে স্বর্ণের নদী প্রবাহিত হয়, এই আশা করিয়া ভাহাক! 
প্রেমের সহিত প্রেমময় ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার কক্রন। 
যদি তাঁহারা বলেন অনেক দিন আমর! এ সকল করিয়া দেখিলাম, 
কিন্ত ঈশ্বরের নামে তেমন মিষ্টতা পাই না; তাহাদের কথা মাদিতে 
পারি না, কেন না কলিকাতায় আমরা ধম্মভাবের যেক্ধপ মধুরতা! 
আম্বাদ করিকা আসিয়াছি তাহাতে স্পষ্টর্ূপে বলিতে পারি, এ ধন্দে 
অনেক ন্ধা আছে বাহ! এখনও তাহার! পান করেন নাই ; ইহার 
মধ্যে অনেক নবীন সত্য নিহিত আছে, যাহা এখনও তাহাদের 
নিকট প্রকাশিত হয় নাই। অতএব বলিতেছি, আর কেহই বিলম্ব 
করিবেন না; কিন্তু চারি পাঁচ দিনের মধ্যে সকলেই উপাসনাক 
মধুরতা এবং পবিত্রতা সম্ভোগ করিতে প্রতিজ্ঞা করুন ॥। যাহা চাবি 
পাচ বৎসরে হয় নাই, তাহা! চারি পাঁচ দিনে হইবে । কেন না ঈশ্বর 
স্বয্ং তাহার বিশেষ প্রণালী বার! প্রতিজনকে তাহার শাস্তি-নিকে তনে 
লইফ্া বাইবেন অঙ্গীকার করিয়াছেন । গুভক্ষণ আসিয়াছে, আমর! 
তাহার পুর্বাভাদ পাইতেছি। ধাহারা ধন্মপিপান্থ, শীজই তাহাদের 
মনোবাঞ্ছ৷ পুর্ণ হইবে । অতএব কেহই নুদীর্ঘ বক্তৃতা করিতে 
অনুরোধ করিবেন না। বক্তৃতার প্রয়োজন আছে সত্য, ই দ্বারা 
ধন্মজ্ঞান প্রচার হয়, এবং অনেকের হৃদ উত্তেজিত হয়; কিন্ত 
এখন সাধনের সময় আসিয়াছে, বক্তুতা এখন ঠিক লময়ের উপযুক্ক 
নহে । এখন যাহাতে ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিরা সাধন করিতে পারেন 
সকলে তাহার আয়োজন করুন। 
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. ঈশ্বরসাধনের সার মন্ত্র এই,--প্হে ঈশ্বর, তুমি আছ ।” এই 
কথা বলিবা মাত্র শরীর মন রোমাঞ্চিত হইবে । ইহাই সাধকের 
জীবনমন্ত্র যাহা সাধন মাত্র মৃত আত্মা্স জীবন সঞ্চারিত হয়। 
ঈশ্বর যদি মৃত শব হুইতেন, তাহা হইলে সহত্রবার সেই বস্তর 
সাধন করিলেও তোমাদের জড়তা দুর হইত না; কিন্ত তিনি 
জীবনপূর্ণ, জাগ্রত ঈশ্বর । তেবল তুমি এই কথা বল “ঈশ্বর, তুমি 
বর্তমান 1” বপিবা মাত্র তোমার আত্মাতে নৃতন রাজ্য প্রকাশিত 
হইবে এবং সহজেই মনে অপুর্বব ভাবের উদ্নয় হইয়া তোমার জীবনে 
আশ্চধ্য পরিবর্তন আনিয়া দিবে । তখন ব্রহ্ম প্রকাশে তোমার হৃদয় 
অনুরঞ্জিত হইবে । “সত্যং জ্ঞানমনস্তং” বলিবা মাত্র সেই বন্ধুর 
বন্ধু পরম বন্ধু এবং মাতার মাতা পরম মাতাকে দেখিয়া হৃদয়ের 
প্রেম ভক্তি উথলিয়া পড়িবে । 'অপাপবিদ্ধং, বলিব মাত্র ঈশ্বরের 
পুণ্যে তোমার সকল পাপ ভম্মীভূত হুইবে। যাহারা ঈশ্বর, ঈশ্বর 
বলিয্বা চীৎকার করে, অথচ কেহ কাছে আছে দেখিতে পাক না, 
সন্মুথে কেবল শূন্ত ধুধুকার করিতেছে দেখে, সে মৃত কটি সাধক ; 
কিন্তু ভক্তের নিকট জীবস্ত ঈশ্বর অঙ্গীকার করিক্সাছেন, কাতর 
প্রাণে ডাকিলেই তিনি দেখা দিবেন । ঈশ্বরসম্পর্কে যেমন, পরলোক 
সন্বন্ধেও ঠিক সেইরূপ জীবস্ত সাধন । 

এই যে ঈশ্বরকে সন্ুথে জীবন্ত দেখিতেছি, ইহারই কাছে আমার 
মৃত বন্ধুরা জীবিত আছেন। যাহারা দেহত্যাগ করিয়াছেন, তাহাদের 
কাহারও মৃত্যু হয় নাই। তাহারা সকলেই সেই জীবনের জীবন 
ঈশ্বরের ক্রোড়ে বাচিকা আছেন। কোথায় কি অবস্থায় রহিয্াছেন 
তাহা আমরা জানি না, সে বিষয় ঈশ্বর আমাদিগকে জানিতে দেন 
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নাই; কিন্তু এইঅন্ত আমরা ঈশ্বরকে ধন্তবাদ করি যে, তিনি 
আমাদের অন্তরে এই জ্ঞান দিয়াছেন যে, ইহলোকে আমি বাহার 
কাছে বাচিক্া আছি, পরলোকে আমার সমুদ্র বন্ধুরা তাহারই 
কাছে বাচিয়া আছেন। এই জ্ঞানে আমাদের কত আনন্দ হয়, 
ইহলোকে আমর! যে ঈশ্বরকে ডাকিতেছি, তিনিই পরলোকবাসী 
সকলের ঈশ্বর । সকলেই এক ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত রহিয়াছে, 
স্থৃতরাং ইহ পরলোক ছইই আমার কাছে। ইহাই পরলোকসম্পর্কে 
জীবন্ত সাধন। যম নামে কোন জীব নাই, মৃত্যু বলে কিছুই নাই, 
এ ব্যক্তি মৃত, ইহার অর্থ নাই, কেন না ছুইই জীবিত। আত্মার 
পক্ষে কেবল পাপই মৃত্যু ৷ 

অপর চরিত্র শোধন । বিশুদ্ধ চরিত্র সংগঠন করা অত্যন্ত গুরুতর 
ব্যাপার । পৃথিবীর নীতি শাস্ত্রে তাহা হয় না। পৃথিবীর নীতি 
এই বলে, সদা সত্য কথ! বলিবে, মিথ্যা বলিও না, ইন্দ্রিদমন 
কর, শক্রকে ক্ষমা কর ইত্যাদি; কিন্তু অস্তরে বল না থাকিলে 
কাহার সাধ্য এ সকল নিয়ম পালন করে। কাম, ক্রোধ প্রভাতি 
ষড়রিপুকে পরাজয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় এবং নিম্মল হও, জগতের কে 
না এ সকল বিষয়ে শত সহম্্ উপদেশ শুনিয়াছে? কিন্ত কয়জন 
লোক এ সকল সাধন করিতে পানে? বতদিন মনুষ্য ঈশ্বরের 
প্রত্যক্ষ আদেশ শুনিতে ন! পার, ততদ্দিন নীতি তাহার পক্ষে মৃত । 
বাহার ভিতরের বিবেক নিক্ষ্রিত, সে কিরূপে জীবস্ত লীতি সাধন 
করিবে? বিবেককর্ণে বখন শুনিবে, ঈশ্বর স্বয়ং তোমার নাম ধরিয়া 
বলিতেছেন, সন্তান, এ পাপ ছাড়, আমার নিকট থাক, আমি 
তোমাকে সুখ শাস্তি দিব, তখনই কেবল তুমি নীতি সাধন করিতে 
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পার । আমাদের নীতি নিতান্ত হীপ্দাবস্থাক রহিয়াছে । প্রাতঃকালে 
আমরা ব্রক্ষোপাসনায় উন্মত্ত হই; কিন্তু উপাসনা সঙ্গাপ্তু হইতে ন! 
হইতে সমন্ত দিন খহঙ্কার, স্বার্থপরতা, হিংসা, লোভ ইত্যাদি রিপু 
সফল প্রবল বেগে উত্তেজিত হইয়া আমাদের মন কলঙ্কিত করে, 
ইহার একমাত্র কারণ আমরা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের আদেশ শুনি 
না। কিস্ত যে পধ্যস্ত আমাদের বিপুকে রোগ বলিম্পা বোধ না! হয়, 
বং পাপের ছুর্বিষহ যন্ত্রণায় আমাদের প্রাণ অস্থির না হয়, সে 
পরাস্ত আমাদের মন ঈশ্বরের আদেশ শুনিতে প্রস্তত নহে। রোগের 
হন্ত্রণা যখন লহা হয় না, তখনই কেবল কোগী চীৎকার করিয়া বলে, 
দয়ালু চিকিৎসক, এখনই আমাকে বাঁচাও । সেইব্ধপ পাঁপীর বখন 
স্তরের জঘগ্ঠতা অসহা হয়, তখন সে ঈশ্বপ়ের আক্ঞা আর না 
শুমিঘা থাকিতে পারে না। যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ চরিতার্থ 
করিয়াছে, একবার বদি সে আপনার মনের হূর্গতি দেখিতে পার, 
সেকি আর হস্তে ঈশ্বরের অন্গ গ্রহণ করিতে পারে? ঈশ্বরের 
জান গ্রহণ করিতে তখন তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। ছুঃখের 
বিষয়, ব্রাঙ্ছপমাজে এখনও শতের মধ্যে প্রায় নব্বই জন মৃতপ্রায়। 
এইজস্ভ হছিতেচ্ছা এবং অঙ্ব্াগের বশবর্তী হইয়া, সকলের হস্ত ধরিয়া 
এই অনুক্োধ করিতেছি, আব নিরাশ নিরুৎসাহ এবং সৃতভাবে দিন 
ক্ষয় করিও না । গুভক্ষপ আসিয়াছে, গঙ্জাতে যেমন জলগ্লাবন হইলে 
ফোন বাধ মানে না, শ্রোত তেজের সহিত দেশ বিদেশে চলিয়া 
ধায়, সেইরূপ খন তক্তিশ্রোত আসিবে, আর তোমরা মৃত বদ্ধভাবে 
খাফিতে পারিবে না । ঈশ্বরতত্ব, পরলোকতত্ব এবং নীতিতৃত্ব জীবস্ত 
ভাবে তোমরা এই তিনটা সাধন কর, দেখিবে অচিরে তোমাদের 
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মধ্যে ঈশ্বরের পবিত্র রাজ্য সংস্থাপিত হইবে, এবং যেজন্ত আমরা 
বাড়ী হইতে আসিয়াছি তাহা! সুসম্পন্ন হইবে ॥ 





এলাহাবাদ । 


সচিন 


ঈশ্বর আমাদের সহায় । 
শনিবার, ১২ই আশ্িন,। ১৭৯৫ শক 7 ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ ॥ 


অন্ধকার পথে চে একাকী জমণ করিতে পারে ? কাহার এ 
প্রকার সাহস যে ঘোর অন্ধকার রজনীতে একাকী পর্যটন করে? 
আবার যেখানে নানা প্রকার হিল জন্ক এবং পদে পদে প্রাণবিলাশের 
সম্ভাবনা, সেখানে কি অন্ধকার মধ্যে কেহ একাকী যাইতে পানে £ 
যে স্থান দেখিলেই হৃতৎকম্প উপস্থিত হয়, যেখানে সামান্য বাষুর শব্দে 
মন কম্পিত তয়, সেখানে একাকী থাকা কাহারও পক্ষে দাভাবিক 
নহে । এই পৃথিবী সেই অন্ধকার এবং রিপুময় স্থান । ইহার মধ্যে 
কি আমরা একাকী বাচিতে পারি ? আমাদের অস্তরে বাহিরে যে 
সকল রিপুর উৎপাত এবং জীবনের প্রতি যুহূর্ে ষে সফল বিপদের 
সম্ভাবনা, তাক ভাবিলে কাহার মন লা নভীত কর? এব্সপ অসহার 
অবস্থাক্ব এমন বলবান সাধু কে যিনি আপনার বলে আপনাকে বক্ষা 
করিতে পাবেন? স্থষ্টি অবধি এ পরধ্যস্ত নিজের বলে কেহুই এ 
সকল দ্রর্জ্য়্ শত্রুকে পরাক্তয় করিতে পারে নাই । এইল্ন্ত বারম্বার 
বলিতেছি এই ভয়াবহ সংসার নধো সেই অভম্পদাতার আশ্রক্স ভিল্প 
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আর কোন উপাক্প নাই । বিপদকালে, ছে দয়াময়, কোথায় রহিলে, 
হে দয়ামকস, কোথায় ছিলে, বলির! চীৎকার করিয়া ডাক, দেখিবে 
ডাকিতে না ভাকিতে সেই বিপদভঞ্জন পিতা আসিক়্া তোমাদের 
সহায়তা করিবেন । তাহাকে ছাড়িয়া, সাবধান, কেহই আর বন্ধুহীন 
পিভৃ-মাতৃহীন অনাথের ন্তাক্স এই অন্ধকারময় সংসারজঙগলে ভ্রমণ করিও 
না। নির্জন গহলবনে একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে কোন বন্ধুকে 
লাভ করিলে যেমন মনুষ্য নির্ভয় হয়, সেইরূপ এই সংসারপথে ধিনি 
সেই ভয়বারণ ঈশ্বরকে লাভ করেন তাহার আর আপদের ভয় থাকে 
না। ঈশ্বর নিকটে থাকিয়া তাহাকে বলেন, আমি তোমার নিকটে 
কহিয়াছি, পিপুগণ তোমাকে বধ করিতে পারিবে না । তোমরা যদি 
ঘোরান্ধকার রজনীর মধ্যে কোন বন্ধুকে পাইয়া আনন্দ মনে জন্রধবনি 
করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া যাইয়া! থাক, তবে এই সংসার অন্ধকার 
অধ্যে পরম সহায় ঈশ্বরকে লাভ করিলে তোমাদের কত উৎসাহ 
এবং কত আনন্দ বৃদ্ধি হইবে, তাহা আপনারাই অনুভব করিতে 
পার । ঈশ্বর আমানের সহায়, ইহা শুনিলে কাহার মন না প্রফুল্ল 
হয়? দেশ বিদেশে তিনি ভিক্ম আর উপান্প নাই। দীনবন্ধু বলিক্গা! 
কাতর প্রাণে তাহাকে ডাক, অস্তরের ছুঃখ পাপ আপনি দত হইবে। 
ধন, মান, পৃথিবীর বন্ধু বান্ধব এবং বিষরস্থথ কদাচ আত্মার অভাব 
মোচন করিতে পারে না। ঈশ্বরের শরণাপক্গ না হইলে পাপভক়্ 
হইতে কাহারও নিম্তার নাই। ঈশ্বর বলিয়াছেন, ষে তাহাকে 
ভাকিবে, যাছার মন তাহাকে অস্থেষণ করিবে, তাহারই নিকট তিনি 
আসিবেন॥। ভক্তের হ্বদয়-উন্তানে তিনি আপনি আসি বাস করেন, 
এইজন্ত ভক্তের পথ নিষণ্টক । অতএব, ভ্রাভূগণ, কেহই একাকী 
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থাকিও না, ব্যাকুল অন্তরে সেই অসহায়ের সহায় ঈশ্বরকে অন্বেষণ 
কর, হৃদর, প্রাণ, সর্বস্ব তাহাকে অর্পণ কর, আনন্দ মনে তাছাল্ 
জয় ঘোষণা কর। তাহারই গুণ গান কর, প্রচুর সুখ শাস্তি পাইবে, 
আর ছুঃখ ভক্স থাকিবে না; সমুদয় কষ্ট যন্ত্রণা অভিক্রম করিক্সা লেই 
শান্তিনিকেতনে পিত্রালক্ে প্রবেশ করিতে পান্সিবে। আবার বলিতে ছি, 
যর্দি এই ভব গহনবন রিপুমদ্ধ স্থান” পরিত্যাগ ককিযা সেই 
আনন্দধাষে প্রবেশ করিতে চাও, তবে সেই স্বর্গীয় পিতার সাহায্য 
গ্রহণ কর, তিনি তোমাদের কাছে আসিরাছেন, তাহাকে হৃদয়ের 
প্রেম ভক্তি দিয়া বরণ কর, তোমাদের পাপ ভর দূর হুইবে। তিনি 
হস্ত ধরিস্বা তোমাদিগকে সেই গৃহে লইয়া যাইবেন, যেখানে নিত্য 
পুণের প্রবাহ প্রবাহিত হয়, এবং যেখানে ভক্কের হবদর নিত্য দ্বর্সেক 
আনন্দ-জ্যাতম্লায় পুলকিত হযর়। 
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ধর্মসাধন কি? দুরের বস্ককে নিকটে লাভ করা, বাছা দুরে 
ছিল তাহা ঘরে বসিক্পা পাইব, ইহাই সাধনের ফল । পৃথিবীর লোকের 
পক্ষে ঈশ্বর বহু দূরে । সকলেহ কানে ঈশ্বর সর্বব্যাপ্টী এবং তিনি 
প্রতিজনের নিকটে আছেন; কিন্ত জগতের অতি অল লোক 
তাহাকে নিকটে দেখিতে পায়। ধিক কি ব্রাক্মদিগের মধ্যেও 
কর অন ঈশ্বরের নৈকট্য উপলব্ধি করে? মুখে যাহাই বলি ন! 
কেন, আমাদের মধ্যে অনেকেই ঈশ্বরকে দুরন্থ নক্ষত্র কইতেও সদুরে 
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অথবা গগনমণ্ুডলস্থ কোন মেঘের মধ্যে লুক্কাপ্সিত মনে করেন। 
পৃথিবীর লোক তাহাকে নিকটে দেখিতে পায় না, এইজন্তই তাহারা 
তীর্থ পর্যটন এবং তদন্ুূপ নানা প্রকার সাধন অবলম্বন করে । 
ব্রান্মেরা জানেন ঈশ্বর যেমন বহু দূরে, তেমনই তিনি আবার অতি 
নিকটে, এইজন্ড ভীাহার1 ঈশ্বরকে নিকটস্থ দেখিবার জন্য ভজন, 
সাধন, আরাধন!, ধ্যান, প্রার্থনা সঙ্গীত ইত্যাদি নানাবিধ প্রণালীর 
অনুসরণ করেন । ইহাদের মধ্যে ধাহারা সরল সাধক, যতই তাহার! 
সাধন করেন ততই তাহার! ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর এবং 
নিকটতর হইতে নিকটতম উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর তাহার মহিমা 
এবং আব আর সমুদ্রয় শক্তিতে জীব হইতে অনেকগুণ উচ্চ এবং 
দূরে অবস্থিত; কিন্ত তাহার অপার প্রেমের ছ্বারা তিনি প্রত্যেক 
বিনীত ভক্ত সাধকের বশীভূত | মনুষ্য দুর্ব,দ্ধি এৰং অবিশ্বাস বশতঃ 
এই হৃদরবিহারী, অন্তরের ধন নিকটন্য ঈশ্বরকে আকাশবিহারী দুরস্থ 
দেবতা মনে করে। কিন্তু ঈশ্বরকে নিকটে না দেখিলে সাধকের 
শ্রাণ তৃপ্ত হয় না। সাধনের দ্বারা যতই তিনি পিতাকে ক্রমাগত 
নিকট হইতে নিকটতর উপলব্ধি করেন, ততই তাহার হাদয়্ প্রাণ 
্থশীতল হয় এবং ততই তাহার উৎসাহ এবং প্রেম বাড়িতে থাকে । 
সাহার কাছে ঈশ্বর যে কখনও দূরে থাকিতে পারেন, ইহার সম্ভাবন! 
পধ্যস্ত থাকে না) নির্জনে কিন্বা সজনে "একবার ডাকিলেই ভক্ত- 
বসল বিছ্যৎ অপেক্ষাও ত্বরায় তাহাকে দেখা দেন, ভক্তের ডাক 
শুনিবা মাত্র বাযু হইতেও ভ্রুতবেগে তিনি আসিয়া আবিভূর্ত হন। 
বরং চক্ষু হ্বারা বাহিরের আলোক দেখিতে বিলম্ব হয় ; কিন্ত সাধক 
ভক্তি-নয়ন খুলিব! মাত্র তৎক্ষণাৎ ঈশ্বর-দর্শন লাভ করেন। এইক্ধপে 
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ঈশ্বর-সাধন না করিলে জীবনে সুখ শাস্তি নাই। অনস্তজীবনের 
সঙ্গী, সেই নিত্য ধন ঈশ্বরকে, যদি পরমাত্মীক়রূপে গ্রহণ করিতে 
না পার, ধতই বয়স বুদ্ধি হইবে, এবং অবশেষে মৃত্যু সময়ও ভয়ানক- 
বূপে কাদিতে হইবে । বাস্তবিক আমাদের প্রিয়তম ঈশ্বর এত 
নিকটে যে তাহাকে “এস দয়াল” বলিয়াও ডাকিতে হয় না, ডাকিবার 
পুর্বে তিনি আমাদের ভিতরে আসিয়। বসিয়া রহিয়াছেন। বযাহাকে 
দেখিতে আমরা ইচ্ছা করি, আমাদের ইচ্ছার পুর্বে তিনি আমাদিগকে 
দেখা দিবার জন্ত প্রতীক্ষা করিতেছেন । পিতার এই দয়া দেখিলে 
ভক্তের মনে কত আনন্দ এবং উৎসাহ হুয়। 

ঈশ্বরকে যেমন ভক্ত নিকটে উপলব্ধি করেন, সেইরূপ পরলোকও 
ভক্তের অতি নিকটে । অবিশ্বাসীর নিকট পরলোক অতি দুরে এবং 
অন্ধকারময়, অজানিত স্থান; কিন্তু ভক্ত পরলোকবাসী লোকদিগের 
সহিত একত্রে বাস করিতেছেন। কেন না তিনি জানেন যেখানে" 
ঈশ্বর সেখানেই পরলোক । ঈশ্বর নিকটে স্থতরাং পরলোকবাসী 
আত্মা সকলও নিকটে । পৃথিবীতে যে সকল মহাত্মা আমাদের 
উপকার করির়! গিয়াছেন, পরলোকেও তাহার! আমাদের মঙ্গল সাধন 
করিতেছেন, ভক্ত ইহা স্পষ্টরূপে অনুভব করেন । আমাদের ধশ্মজীবন 
পরলোকবাসী সেই সকল সাধুদিগের সঙ্গে গুঢভাবে সংযুক্ত করিয়াছে । 
চিরকাল আমরা তাহাদের নিকট খনী থাকিব । ইহাতে আর ভক্তের 
সন্দেহ থাকে না। মনের মধ্যে ভিনি ইহলোক পরলোক একত্র 
দেখেন ॥ নিকটস্থ ঈশ্বরকে লইগ্লা তিনি সাধন আরস্ত করেন, কিন্ত 
অবশেষে তিনি ঈশ্বর, পরলোক এবং স্বর্গ সকলই হস্ততলে লাভ 
করেন। যতই তাহার ঈশ্বর এবং পরলোক-সাধন গাড়তর হয়, 
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ততই তিনি তাহার সন্ধে সন্ত্রে স্বর্গের বিমল পুণ্য শাস্তি সম্ভোগ 
করেন । বিষক্বস্থথে আর তীহার তৃপ্তি হয় নাঃ সর্বদা সেই নিত্য 
সুখের জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুলিত থাকে । সাধন আরম্ভ করিবার 
সমক্স তিনি জানিতেন না৷ যে, ঈশ্বরের সহবাসে জীবের এত আনন্দ 
হয় এবং সেই আনন্দরস পান করিলে মনুষ্য সহজেই জিতেক্ররিয় হয়। 
কাম, ক্রোধ প্রসূতি ছর্দাস্ত রিপু সকল সর্বদাই মন্ুষ্যের নিকটে 
রহিয়াছে, শিশুকাল হইতে মন্ুব্যেরা ইন্ড্রিয়স্থখেই বদ্ধিত হইয়া আসে, 
স্থৃতরাং তাহাদের পক্ষে হঠাৎ অতীন্দ্রিয় রাজ্যের সুখাস্বাদ করা কঠিন 
বোধ হয়; এইজন্তই সাধন প্রথমতঃ অতি কঠিন হয়। চিরকাল 
যাহার! জড়বস্ত দ্বার! ইন্দ্রির় চরিতার্থ করিক্সাছে, তাহাদের পক্ষে 
চৈতন্তস্বব্ূপ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করা এবং তাহার সহবাস সম্ভোগ 
করা নিতান্ত সহজ নহে । 

জগতের প্রতি উদাসীন থাকিয়া আজীবন যাহারা স্বার্থ সাধন 
করিয়াছে, তাহাদের পক্ষে শত্রকে ক্ষমা করা, এবং সমস্ত জগৎকে 
ভালবাসা প্রথমতঃ কঠিন হইবেই । কিন্ত যাহারা এই কঠিনতা . 
দেখিয়া সাধনে বিমুখ হয়, তাহারা! নিতান্ত হতভাগ্য । ব্রাহ্গগণ, 
সাধনের প্রথমাবস্থা দেখিরা কেহই ভীত হইও না, কিন্ত আশাপুর্ণ 
হৃদয্মে এবং ব্যাকুল অন্তরে দয়াময় নাম সাধন কর। যতই 
তাহার দয়া অনুভব করিবে ততই দেখিবে, নিজের বলে যাহ! ছুর্লভ 
অপ্রাপ্য এবং অতি দুরস্থ ছিল, ঈশ্বরের কপার তাহা অতি সুলভ 
এবং নিকটস্থ হইয়াছে । সর্বাগ্রে ঈশ্বরকে কাতর প্রাণে ডাক, তিনি 
পরলোক এবং স্বর্গ তোমাদের নিকটে আনিয়া দিবেন । আমাদের 
স্বর্গীয় পিতার এমনই নিগুড় কৌশল যে ব্রক্গ-সাধন, পরলোক-সাধন 
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এবং পুণা-সাধন পরস্পরকে সাহায্য করে । অল্প বিশ্বাসীরা তাহার 
এই নিগুঢ় করুণা দেখিতে পায় না? কিন্তু বিশ্বাসী এই জ্িবিধ 
সাধনের মধ্যে অতি নিগুঢ় সম্পর্ক দেখিতে পান। তিনি যদি 
ইহাদের একটাকেও আযত্ত করিতে পারেন, আর ছুইটী আপনা 
আপনি তাহার আয়ত্ত হয় । তিনি সাহস করিয়া বলেন, এই আমার 
ঈশ্বর, এই আমার পরলোকবাসী বন্ধুগণ, এই আমার স্বর্গ, এই 
আমার মুক্তির অবস্থা । বাস্তবিক, ইহা অহঙ্কার কিস্বা কল্পনার 
কথা নহে, সাধকের এ সকল বাক্য যথার্থ সত্যময় | ধর্্দমাভিমানী 
সহত্র দীর্ঘ প্রার্থনা করিয়া যাহা! লাভ করিতে পারে না, বিনীত 
বিশ্বাসী সাধক নিমিষের মধ্যে ভক্তি-নয়নে অতি নিকটে লে সকল 
স্বর্গীয় পদার্থ দেখিয়া ক্ৃতার্থ হন। দেখিতে না দেবিতে সেই সৌন্দধ্যে 
তাহার মন মোহিত হয়, শুনিতে না শুনিতে পিতার সেই মধুর 
বাণীতে তাহার প্রাণ ভুলিক্সা যায় । 

নির্দোধ মনুষ্য 1 নিকটস্থ ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিয়া কেন দূরে 
তাহার অন্বেষণ করিতেছ ? হৃদয়ের ্রমচক্ষে তাহাকে নিকটে দেখ, 
আত্মার শুন্ততা এবং শুষ্কতা আপনি চলিয়া যাইবে । মুড় সে, বে 
পিতাকে প্রেম-নয়নে নিকটে না দেখিস, তাহাকে দূরে অন্বেষণ করে, 
যে প্রাণেশ্বরকে প্রাণমন্দিরে না দেখিয়া বাহিরে তীর্থপর্যাটন করে । 
হৃদয়ের মধ্যে তোমার গঙ্গা বসুনা, সেই গঙ্গা যমুনার তটে বটবৃক্ষ- 
তলে বসিয়া থাক, পিতার দর্শন পাইবে । মনের মধ্যে তোমার 
গঙ্গা, সেই গঙ্গাতে অবগাহন কর, সমুদয় পাপ-মলা প্রস্ষালিত হইবে, 
এবং তোমার প্রাণ আরাম হইবে । সেই গঙ্গাতীরে বটবৃক্ষের মূলে 
যে অনুরাগী সন্গ্যাসী এবং ম্বর্গরাজ্যের পর্যটক বসিয়া আছে, সে 
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বলিতেছে বদি প্রাণের মধ্যে প্রাণনাথকে দেখিতে না পাই তবে 
জীবন বৃথা । প্রাণেশ্বরকে দেখিবার জন্য আকাশের দিকে তাকাইতে 
হয় না, দেশ ভ্রমণ করিতে হয় না, তাহার জন্ত যাহার প্রাণ কাদে, 
সে ঘরে বসিয়াই নিজের প্রাণের মধো সেই প্রাণস্ত প্রাণংকে দেখিয়া 
পুলকিত হয় । ভক্তি-নয়ন ফিরাইলেই ব্রহ্মনয়নের সঙ্গে তাহার মিলন 
হয়। অতএব যাহার অন্তরে (প্রমের উদক্স হয় এবং যে সহজেই 
ভক্তির পথ অন্ুলরণ করে, কোথায় গিয়। ঈশ্বর, পরকাল এবং পুণ্য 
সাধন করিব, তাহার এই চিন্তা করিতে হম না। কেন না সে 
দেখিতে পাক্প নিত্যানন্দ পরমেশ্বর সর্বদাই তাহার ঘরে প্রকাশিত । 
অন্তরে যাহার শাস্তি শআোতোবর্তী, সে কেন শাস্তির জন্ বাহিরে 
যাইবে £ এই প্রকার অবস্থা যদি তোমরা পাইয়া থাক, তবে 
বুঝিলাম তোমর। ব্রাহ্ম । যদি নিজের ঘরে বস্ত না পাইয়া থাক, 
তবে পাচ দিনের পর ছয় দিনের দিন যে, তোমরা ব্রাহ্মলমাজ ছাড়িয়া 
আবার সংসারে মলিন সুখে মত্ত না হইবে তাহার প্রমাণ কি? 
এইজন্য, ভ্রাতগণ, বারম্বার অনুরোধ করিতেছি, নিত্য প্রেমচক্ষে 
জশ্বরের প্রেমমুখ দর্শন কর । তাহাকে কাছে দেখিলে অন্তরে স্থখোদর 
হইবে, হৃদয়ের প্রেমপিস্ু উথলিয়া পড়িবে । দিন দিন শ্রীতিপুর্ণ সাধন 
দ্বার! ঈশ্বরকে নিকট হইতে নিকটতর স্থানে প্রতাক্ষ কর। এইব্সপে 
স্বর্গীয় পিতা যখন সাধারণ প্রেমের দ্বারা নিকটস্থ নিত্য ধন হইবেন, 
তখন জীবের সমুদ্দয় উচ্চ আশা এবং মনোবাঞ্চণ পুর্ণ হইবে। 


